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আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত 


সচেতন হতে হবে 


এদেশের গাঁও-গ্রামের সেই চিরাচরিত নববধূর নারীর ন্যায় 
মাথায় ঘোমটা দিয়ে পথচলার দৃশ্য, পুরুষ দেখে লুকিয়ে 
মুখ আচ্ছাদিত করা ছবি, রাস্তায় চলার পথে শিশুদের আস- 
সালামু আলাইকুম বলে শান্তি বানী উচ্চারণে হৃদয়ে প্নেহের 
অনুভূতি দিন দিন হ্রাস পাছে কেন? মাথায় টুপি পরিধান 
করে পায়ে চঞ্ল লাগিয়ে কীধে আরবীয় রুমাল ঝুলিয়ে 
গ্রামের মেঠোপথে মুসলিম শিশুর কায়দা-সিপারা হাতে 
মক্তবে যাওয়ার দৃশ্য কেন কমে যাচ্ছে? ফযরের পর ঘর 
থেকে সুরা ইয়াসিন আর রহমান, ওয়াকিয়া, মুয্যামৃমিল, 
পঞ্চ সূরা, দরূদ-সালাম, মুনাজাতে আকুল হয়ে রব্বনা 
রব্বনা বলে দরবারে ইলাহিতে কাকুতি-মিনতি করা 
আওয়াজ দিন দিন বিলুপ্ত হচ্ছে কেন তরুনীরা ভাসছে 
অশ্লীলতার স্রোতে? কেন? কেন? লিখতে থাকলে হাজার 
কেন হয়ে যাবে | এই কেন এর উত্তর কি? আমরা আমাদের 
ইতিহাস এতিহ্য হারিয়ে আমাদের নিজস্ব-সংস্কৃতি সভ্যতার 
গায়ে পদাঘাত করে ভিন্ন পথে ভিন্নমতে কেন পরিচালিত 
হচ্ছে? এ সময়ে এ বিষয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন | 
কারণপগ্তলো চিহিত করা সময়ের দাবি । দিন দিন সমস্যা 
তীব্রতর হচেছ। সংকটের পাহাড় গড়ে উঠছে মুসলিম 
সমাজে ও ইসলামী পরিবেশে । আমরা এ প্রজন্মকে পরিচিত 
করতে পারছিনা ইসলামের মহান শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতি 
সম্পর্কে। এ সময়ের যুবক-যুবতী পাশ্চাত্যের অন্ধ 
অনুকরণে নিজেকে ধন্য মনে করছে । সফলতা ও উন্নতির 
চাবিকাঠি সংগ্বহে ধর্না দিচ্ছে ইউরোপীয় লোকদের কাছে । 
নিজস্ব স্বকীয়তা বাদ দিয়ে তাদের চোখে পাশ্চাত্যের রঙ্গিন 
চশমা | তারা পথ চলে অথচ মুখে ইর্লশ গানের কলি । 
তারা একত্রিত হলে নারী-মদ আর অশ্বীলতার আলাপে 
নিমগ্ন থাকে | এদের এ প্রবণতার স্বোত কে ঘুরিয়ে দেয়ার 
জন্য যাদের ভূমিকা রাখার যোগ্যতা আছে যারা সময়ের 
স্পন্দন বুঝেন, যারা যুগের ভাষায় কথা বলতে পারেন, 
লেখতে পারেন তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে কি পালিত 
হচ্ছে? আবার সেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে 


আগস্ট'১৪ 


আজ চারদিকে শোনা যাচ্ছে পরিবর্তনের ডাক । সময়ের 
সাথে তাল মিলিয়ে চলার আওয়াজ প্রতিধবনিত হচ্ছে দেশে 
দেশে ইসলামের এতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় । মুসলমান 
তরুণ-তরুণীর মাঝে | ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন করে 
ইসলামের তাহযীৰ তামদ্দুন থেকে দূরে সরিয়ে মুসলিম 
জাতি সত্ত্বীকে, ঈমানদীপ্ত তরুণ-তরুণীকে ভিন্ন পথে অন্ধ 
পথে পরিচালিত করা হচ্ছে অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে । 
দীর্ঘ মেয়াদী টার্গেট নিয়ে বিশ্বায়নের নামে | মানবাধিকার 
রক্ষার শ্লোগান দিয়ে ৷ এ-সময়ের প্রবীণদের মুখে দীন-ধর্ম 
ও ইসলামী এতিহ্য রাক্ষা সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনা 
গেলেও তরুণপ্রজন্ম ইসলামের কথা বলতে ও শুনতে 
নারাজ | আল হামদুলিল্লাহ । তাবলীগ জামাতের ইখলাসপূর্ণ 
প্রচেষ্টায়, হক্কানী পীর-মাশায়েখ এবং সহীহ ছাত্র সংগঠনের 
মেহনতে কিছু আলোকিত তরুণরা এখনো পাশ্চাত্যের 
আগ্রাসন থেকে কিছুটা মুক্ত থেকে তরুণ মৌলবাদী খেতাব 
পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। 

বর্তমানে আমাদের আবহমান এতিহ্যের রক্ষাকারী 
পারিবারিক ভিত্তি দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে । পরিবারের 
যুবক ও ষোড়শী কন্যারা যা ভাবছেন বা ভাবতে চায়, 
প্রবীণরা তা ভাবেনা তা বুঝেনা আর বুঝলেও সতর্কতা 
অবলম্বন করেন না। পরিকল্পিত উপায়ে তার মনস্তাত্মিক 
চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে বৈধ উপায়ে তাকে 

উপাদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে ইসলামের পথে, আলোর 
পথে, চিরকল্যানের পথে পরিচালিত করা প্রতিটি সচেতন 
অভিভাবকের দায়িত্ব । ইসলামী বুদ্ধিজীবীরা যদি আমাদের 
অবক্ষয়ের এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নিয়ে না ভাবেন তারা 
নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হন 
তাহরে আমাদের অবস্থা হবে আরো ভয়াবহ । নৈতিকতার 
বন্ধন ছিনন করে অজনা গন্তব্যে ছুটে চলবে আমাদের 
যুবসমাজ । বিভ্রান্ত ও নিশাগ্রস্থ হয়ে পরিবেশকে করে তুলবে 
অসহনীয় দুর্বিষহ । অশ্বীলতার স্রোতে ভেসে যাবে এ- 
প্রজন্ম । এখনো তো ফযরের আযানের সু-মধুর ধ্বনি শুনে 
কিছু যুবক নিদ্র থেকে ওঠে আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত 
হয়ে দুআ করে । কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতির উন্নতির চিন্তা 
না করলে শুধু ফযরের সময় নয় জাতির প্রতিটি জীবনে ও 
পরিবেশের আঙ্গিনায় বিরাজ করবে গোমরাহী ও পথত্রষ্টতায় 
অন্ধকারময় রজনী । জাতি খুঁজে পাবে না। আলোর 
কাফেলার সন্ধান । হারিয়ে যাবে গোমরাহীর অতল গহ্বরে 
তাই আমাদের এতিহ্য রক্ষার ভাবনায় হতে হবে সচেতন 
প্রতিটি ঘর ও প্রতিটি পরিবারকে এনিয়ে ভাবতে হবে 
দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে । মুসলিম সমাজের 
প্রতিটি ঘর থেকে আবার ভেসে আসবে কুরআন 
তিলাওয়াতের সু-মধুর ধ্বনি । ইথারে ইথারে ভাসবে 
জিকরুল্লাহর সুমিষ্ট ধ্বনি আল্লাহু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ । 


এবিএম অলিউল্লাহ 


লেখক: সম্পাদক, বাংলার মাটি 
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আগ্রাসন বন্ধ করতে পারে 


বিগত ২৮ দিনে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় 
ইসরাঈলের রাক্ট্রীয় সন্ত্রাসে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮শ" 


অন্য কোন জাতিগোষ্ঠী বিশেষত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও 
ইহুদী জাতির ১৮০০ মানুষ যদি মুসলমানরা মেরে 


মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন কয়েক 
লাখ | এর মধ্যে ৮০% মানুষ নারী ও শিশু | ৪লাখের 


ফেলতো তাহলে এতক্ষণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা 
বেজে তা। মুসলমানের শক্র মুসলমানই । 


মত মানুষ উদ্ধাস্ত শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে । ২০লাখ জন 


জাতিসংঘ এবং ১৭৫ কোটি মুসলমানের 


অধ্যধষিত ৩৬৫ বর্গ কিলোমিটারের গাজা উপত্যকা 
এখন যমপুরী ৷ গাজা মূলত পাখির খাঁচা । দুদিকে 


প্রতিনিধিত্বকারী ওআইসি কাগুজে বাঘ । ফিলিস্তিন 
ভূখন্রে সাথে যুক্ত মিশরের জনগণের দায়িত্ব সবচেয়ে 


ইসরাঈল, একদিকে ভূমধ্যসাগর অপর দিকে মিশর 


বেশি । ইখওয়ানের সংগ্রামী কর্মিদের ওপর আমাদের 


দ্বারা অবরুদ্ধ । বিশ্বের দু'টি শক্তিধর দেশ-মার্কিন 


প্রবল আস্থা । মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের সরকার প্রধান 


যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাঈল 
বেপরোয়াভাবে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাবার সাহস 


নিজেদের গদি রক্ষার স্বার্থে ইহুদী সন্ত্রাসবাদের 
মুকাবেলায় কার্ধকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না এবং 


পাচ্ছে, এ সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট | ইসরাঈলকে 


নেবেন না । রাজা-বাদশাহদের মুখের দিকে তাকিয়ে 


মধ্যপ্রাচ্যে আগ্রাসী শক্তি রূপে দীড় করানোর জন্য 
আমেরিকা বার্ষিক ৩বিলিয়ন ডলার (২৪ হাজার কোটি 


লাভ নেই । আজ যদি শক্তিশালী খিলাফত ব্যবস্থা চালু 
থাকত, তাহলে খলীফাতুল মুসলেমীনের ডাকে সারা 


টাকা) সাহায্য প্রদান করে থাকে | শক্তির ভারসাম্য না 
থাকার কারণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিবীর্য ও স্থানু। 


বিশ্বের মুক্তিযোদ্ধারা ফিলিস্তিনের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের 
রক্ষায় এগিয়ে আসত | দুতিয়ালি, আলোচনা, 


জনমতের তোয়াক্কা না করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে দেশে 
স্বৈরাচারীচক্র ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে রেখেছে বংশ 


যুদ্ধবিরতি, সংলাপ এসব স্থায়ী সমাধান নয়। 
মধ্যপ্রাচ্৮সহ গোটা দুনিয়ায় যেসব মুক্তিসেনা বুকের 


পরম্পরায় । দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার উত্তর 


তাজা রক্তের বিনিময়ে নবীন প্রভাতের সূচনা করতে দৃঢ় 


ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের ২২টি দেশ নিয়ে গঠিত আরবলীগ 


প্রতিজ্ঞ, তাদের এগিয়ে আসতে হবে আগ্রাসন 


একটি বিবৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে । আসলে 


প্রতিরোধে | ফিলিস্তিনের শাহাদতপ্রাপ্ত নারী পুরুষের 


তাদের কিছু করার শক্তিও নেই, সাহসও নেই | অথচ 
ফিলিস্তিন আরবলীগের সদস্য । 


প্রতিটি রক্ত ফোটা বুলেট হয়ে ইহুদি ও তাদের 
দোসরদের আঘাত হানবে, এটা কেবল সময়ের 


ধবংসপ্রাপ্ত গাজার পুনর্গঠনে মার্কিন সরকারের 


ব্যাপার | হামাস ও ফাতাহের বিভাজন রেখা মুছে 


সাহায্যের প্রতিশ্রুতি একটি উপহাস মাত্র । “সাপ হয়ে 


ফেলতে হবে । মুক্তিযোদ্ধাদের বজ্রনিনাদ শোনার জন্য 


কাট ওঝা হয়ে ঝাড়” এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল । 


দুনিয়ার মজলুম মানুষ প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। আল্লাহ 


এক মালালা নিয়ে কত নাটক, এখন হাজার মালালা 
গাজার রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় 
আর্তনাদ করছে। তুরস্কের 
প্রধানমন্ত্রী এরদুগান ছাড়া গোটা 
পৃথিবীর নীরব ভূমিকা কেবল 
দুঃখজনক নয়, লজ্জীজনকও বটে । 
মুসলমানগণ আজ অভিভাবকহীন । 


আগস্ট'১৪ 


তুমি ফিলিস্তিনের জনগণকে সাহায্য কর। 
হি মুজাহিদীনদের কুরবানীর বদৌলতে 
ক গাজায় বদরের মতো পরিস্থিতি- 


£+ পরিবেশ আবার তৈরি হোক এটাই 
আমাদের কামনা ও মুনাজাত । 
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|] 543535: মু ৃ 
“নাদান দোস্ত” থেকে সাবধান 


সংশয়মুক্ত কিতাব ও অদৃশ্যের ওপর 
ঈমান ইসলামের মৌলিক কাঠামো । 
আল-কুরআনের সুচনায় সুরা আল- 
বাকারার প্রারস্তে এ ব্যাপারে রয়েছে 
চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা । ইসলামি 
আইনের দ্বিতীয় উৎস হাদীসও 
কুরআনের মতো দ্যর্থীন ও 
সন্দেহমুক্ত । আল্লাহ তাআলা স্বয়ং 


হয়েছে সত্যানুসন্ধিৎসু মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় । 
সত্যের পুজারি মুসলিম কাফেলা 
কাউকে ছেড়ে দেয়নি বিনা চ্যালেঞ্জে । 
মানবমুক্তির সর্বশেষ এ সংবিধান 


প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত ওমর 
বিন আবদুল আযীয (রহ.)-এর 
তত্বাবধানে সংরক্ষিত হয়েছে নবীজী 
(সা.)-এর হাদীসসমগ্র । 

প্রথম শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে দ্বিতীয় 


কালের পরীক্ষা ও মানের তুলাদণ্ডে 


শতাব্দী পর্যন্ত মুজতাহিদ ইমামগণ 


উত্তীর্ণ । সত্য প্রতিষ্ঠায় শাসকেরা ছেড়ে 
দেয়নি শাসিতদের;  অধীনস্থরাও 


কুরআন-সুন্নাহর অকাট্যতা ও নির্ভলতা 
সুনিশ্চিত করেছেন অলৌকিকভাবে ও 


আপোস করেনি উপরস্থদের সাথে । 


ফিকহশাস্ত্রের প্রবর্তনের পাশাপাশি 
হাদীস সংকলনেও অক্লান্ত পরিশ্রম 
করেছেন । ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ 


কুরআন সংকলনের প্রশ্নে হযরত ওমর 


কুদরতি পন্থায় । ইসলামের অভ্যুদয়ের 


৫ 


১৫০০ বছরের দীর্ঘ পদযাত্রায় এ 
দীনের সংশয়মুক্ততা অটুট ও অটল 


(রাযি.)-এর প্রস্তাব নির্দিধায় গ্রহণ 


করেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ৯৩ 
হজরীতে ইমাম মালিক (রেহ.), ১৫০ 


করেননি খলীফা হযরত আবু বকর 
(রাযি.) | একজন অবলা নারীর প্রবল 


রয়েছে । নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব 


হিজরীতে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ও 
১৬৪ হিজরীতে ইমাম আহমদ ইবনে 


প্রতিবাদের মুখে মোহর সংকোচনের 


বিসজর্নের মাধ্যম পৃথিবীর প্রত্যন্ত 


সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন 


হাম্বল (রহ.)। মুলত দুই শতাব্দীর 
মধ্যে ফিকহশান্্ তার যৌবনকাল 


অঞ্চলে শরীয়তের কালজয়ী বিধিবিধান 
উপস্থাপিত হয়েছে নির্ভুলভাবে | পৌছে 
গেছে অনাগত মানবমণ্ডলীর 
দোরগোড়ায় । ইসলামের এ বিধান 
পদে পদে প্রতিটি মুহূর্তে মুখোমুখী 


আগস্ট'১৪ 


প্রতাপশালী খলীফা হযরত ওমর 
(রাষি.)। ইসলামি আইনের প্রধান 


অতিক্রম করেছে । পক্ষান্তরে ১৯৪ 
হিজরীতে জমাগ্রহণ করেন ইমাম 


উৎ্সকেন্দ্র আল-কুরআন যেভাবে 


বুখারী রেহ.), ২০৪ হিজরীতে ইমাম 


সংকলিত হয়েছে খলীফা আবু বকর 


মুসলিম রেহ.), ২১৫ হিজরীতে ইমাম 


(রাযি.)-এর আমলে, তেমনিভাবে 


নাসায়ী রেহ.), ২০২ হিজরীতে ইমাম 
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আবু দাউদ (রহ.), ২০৯ হিজরীতে 


(রহ.)। দ্বিতীয় শতাব্দীর 
ফিকহশাস্ত্রের কর্মধারা এবং তৃতীয় 
শতাব্দীর মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস 
সংকলনের কর্মপ্রয়াস সুসম্পন্ন হয়। 
তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের 
নির্ভেজাল ঈমান ও নিরস্বার্থ 
আত্মত্যাগে নবীজী (সা.)-এর সমর্থন 
রয়েছে । এ যুগের মনীষীদের সচ্চতা 
ও সাধুতার ওপর মহানবীর 
সার্টিফিকেট রয়েছে। নবীজী (সা.) 
বলেন, পু 
পে পরেনি উজ 2 
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“সর্বশ্রেষ্ট উম্মত হলো আমার 
সাহাবীগণ | তারপর তাবিয়ী অতঃপর 
তবে তাবিয়ীগণ 
কাদিসিয়ার যুদ্ধে আংশগ্রহণকারী ৬০ 
হাজার মুসলমানদের মধ্যে চার পাঁচ 
হাজার মাত্র সাহাবী ছিলেন, বাকি 
সবাই ছিলেন তাবিয়ী। তাদের 
ব্যাপারে হযরত. জাবির ইবনে 


আবদুল্লাহ রোযি.)-এর সাক্ষ্য 

প্রণিধানযোগ্য, 

৮006 0৮6 রঃ 13৬45 
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“আল্লাহর কসম! কাদিসিয়ার যুদ্ধে 
ংশগ্রহণকারদের মধ্যে কেউ 
দুনিয়দার ছিলেন না ।”২ 
তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মনীষীদের 
খেদমতের ওপর শরীয়তের যেভাবে 
সমর্থন রয়েছে, পরবর্তীদের 
অধিকাংশের কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য ও 
্রশ্নাতীত হলেও আনেকের কার্যব্রমের 
ওপর শরীয়তের কোন সমর্থন পাওয়া 
যায় না। তাদের আনেকের কর্মকাণ্ড 
স্বার্থপরতা, সুবিধাবাদিতা ও 
পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট । 
ধূর্ততা, শটতা ও মুনাফিকির উন্নত 
সংস্করণের যুগে প্রাচ্যবিদ নামক একটি 


আগস্ট'১৪ 


শ্রেণির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে । যারা 
মুসলমানদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের 
অনুপ্রবেশে সিদ্ধহস্ত। ইহুদি- 
খিস্টানদের একটি মেধাবী গোষ্ঠী 
কুরআন-হাদীসের ওপর গবেষণাধর্মী 


ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর নিকট 
হাদীস পর্যাপ্তভাবে পৌছেনি । আবার 
সহীহ হাদীসের অভাবে তিনি কিয়াস 
দ্বারা অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । 
যার ফলে মযহাব অনুসরণ বা ফিকহ 


কার্যক্রমের মাধ্যমে মহানবির চরিত্রে ও 
শরীয়তের বিধিবিধানে খুঁত বের করাই 
তাদের প্রধান মিশন | মুসলিম সমাজে 
সংশয়ের বীজবপনের মাধ্যমে ঈমানের 
মৌলিক কাঠামোতে ছিড় ধরানোই 
তাদের প্রধান কাজ। সম্প্রতি 
ইসলামের নেহাত হিতাকাজ্ষী সেজে 
এক শ্রেণির “নাদান দোস্ত এমন কিছু 
কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, যা চরম 
বিভ্রান্তিকর ও ফিতনা উদ্রেককারী | 
তাদের প্রধান আযাজেন্ডা হলো, হাদীস 
ফিকহ ও শরীয়তের বিধিবিধানের 
মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। তাদের 
পরিচয়মূলক বক্তব্য হলো, আমরা যে 
নিয়মে নামায পড়ি তা নবীজী (সা.)- 
এর নামাজের অনুরূপ নয় । আমাদের 
হজ নবীজী (সা.)-এর হজের সাথে 
সামঞ্জস্যশীল নয় । আমরা যে ফিকহ 
অনুসরণ করি তা হাদীসসম্মত নয়। 
আর যে হাদীস আমরা আমল করি তা 
যয়ীফ ও দুর্বল কিংবা বানোয়াট | 
তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, অল্প পরিশ্রমে 
অধিক ফল ভোগ করা এবং সংক্ষিপ্ত ও 
শর্টকাট ইসলামের প্রবর্তন করা । অথচ 
ইসলামে সওয়াবের অধিকারী হয় 
পরিশ্রম সাপেক্ষে । 

ইদানিং মধ্যে 


অনুযায়ী শরীয়ত পালন বৈধ নয়। 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)সহ 
মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহ 
থেকে মাসআলা বের করার ব্যাপারে 
সবসময় নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছেন তা নয়; তবে নিঃস্বার্থ ও 
নিরলস প্রচেষ্টার কারণে তারা ভুল 
করেও একটি সওয়াবের অধিকারী 
হয়েছেন । আবার সঠিক সিদ্ধান্তের 
কারণে লাভ করেছেন দুটি পুণ্য । 
নবীজী (সা.) বলেন, 
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4 
“মুজতাহিদ ভুল সিদ্ধান্তের কারণে 
একটি সওয়াব এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে 
উপনিত হওয়ার কারণে দুটি পুণ্য লাভ 
করে |” 
তবে ইজতিহাদী ভুলের ওপর স্থায়ী 
থাকা আল্লাহর মর্জি নয় বিধায় 
পরবর্তীতে তাদের অনুগামী কিংবা 
মুসলিম বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম 
মুক্তবুদ্ধি চর্চার অধিকার ও যুক্তিতে তা 
সংশোধন করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে 
গেছেন। যার কারণে ইমাম আবু 


বস্তবাদিতার বিষবাম্প ছড়িয়ে পড়ছে 


হানিফা (রহ.)-এর দুই শিষ্য দুই 


দ্রুতগতিতে | ধর্মবিমুখিতা ও ইসলামি 


তৃতীয়াংশ মাসআলায় স্বীয় উত্তাদের 


জ্ঞানার্জনে তারা নির্মোহ । নামায- 


বিরোধিতা করেছেন এবং বিপরীত মত 


রোযা, হজ ও যাকাতের মতো মৌলিক 


প্রদান করেছেন। মুসলমানদের 


বিধিবিধানের ব্যাপারেও অনেকটা 


মধ্যকার ছোটখাটো ভুল-ত্রুটি আল্লাহ 


অনীহ। মুসলিমজাতির এমন 


তাআলা কুদরতিভাবেও সংশোধনের 


ক্রান্তিলগ্নে সমাজে বিভ্রান্তিমূলক 


ব্যবস্থা করেছেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত 


অপপ্রচার চরম আত্মঘাতি । তাদের 
প্রথম আঘাতটি হলো ফিকহশাস্ত্বের 
ওপর; প্রধানত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-এর ওপর | ফিকহ শব্দের অর্থ 
হলো গভীর বোধশক্তি; যা ছাড়া মানুষ 
পশুর সমতুল্য । তাদের যুক্তি হলো, 


আছে, আল্লাহ তাআলা প্রতি ১০০ 
বছরের মাথায় এমন একজন ব্যক্তির 
সুভাগমন ঘটান, যিনি দীনের ভুল- 
ক্রটির সংস্কার সাধন করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিন শতাব্দীর মধ্যে ফিকহ 
ও হাদীসশাস্ত্রের সংকলনক্রিয়া সম্পন্ন 
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হওয়ার পর কারো এ বিষয়ে আপত্তি 


ইবনুল জওযী (রহ.), ইমাম ইবনে 


করার বৈধ কোন আধিকার আবশিষ্ট 
থাকে না। 

দ্বিতীয় শতাব্দীর সুচনাকালে সর্বপ্রথম 
হাদীস সংকলন করেন ইমাম আৰু 


তাইমিয়া (রহ.), ইমা ইবনুল কাইয়িম 
(রহ.)সহ অনেক মুহাদ্দিস গঠনমূলক 


সম্প্রতি আরব বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র সওদি 
আরবে একজন মুহাদ্দিসের আর্বিভাব 
ঘটে । শায়খ আলবানী হিসেবে তিনি 


ও চুলছেঁড়া নিরীক্ষা আব্যাহত 
রেখেছেন । উপযুক্ত মুহান্দিসদের 


হানিফা রেহ.) | তার রচিত কিতাবের 
নাম ১512 | এই কিতাব থেকে 


অনুপ্রেরণা লাভ করে পরবর্তীতে ইমাম 
মালেক প্রণীত ৮৬ কিতাবটি সর্বপ্রথম 


রচিত বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের শিরোপা 
লাভ করেছে । তৃতীয় শতাব্দীতে বিশুদ্ধ 
হাদীস সংকলনের জাগরণে নেতৃস্থানীয় 
আসন অলকৃত করেন ইমাম বুখারী 
(রহ.)। পরবতীতে বাকি পাঁচজন 
বিশুদ্ধ হাদীস-সংকলক ইতিহাসের 
গৌরবজনক আসনে অভিষিক্ত হন 
চতুর্থ শতাব্দীতে হাকিম নিশাপুরী 
(রেহ.), ইমাম দারাকুতনী (রেহ.), 
ইবনে হিব্বান (রহ.) ও ইবনে খুযাইমা 
(রহ.) এ ধারা অব্যাহত রাখেন এবং 
ছয়জন সহীহ হাদীস সংকলনকারীদের 
(৬10৮৮ ০০৮:০) শিদ্াশুদ্ধ 
রিজালশান্ত্রের কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ 
করেন। এ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী 
(রহ.)-এর অবস্থান অলৌকিক ও 
সর্বশিখরে । কিতাবটি -.€--৩।শেসা 
1৩৮ আল-কুরআনের পরে 
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কিতাব)-এর খেতাবে 
ভূষিত হয়েছে । তা সত্বেও ইমাম 
দারাকৃতনী (রহ.) ইমাম বুখারী 
(রহ.)-কে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে 
দেননি । তিনি বুখারী শরীফের বিভিন্ন 
হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নানাবিধ 
প্রশ্ন উত্থাপন করেন । ইমাম বুখারী 
(েহ.)-এর নিষ্কনুষ ইখলাস ও 
গ্রহণযোগ্য খেদমতের কারণে সকল 
আপত্তির দীতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন 
সমকালীন বিশ্বের মুহাদ্দিসগণ । সার্বিক 
বিবেচনায় এই কিতাব কুরআনের পর 
সর্বাপেক্ষা সহীহ গ্রন্থের শিরোপা অক্ষুন্ন 
রাখতে সক্ষম হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত । 
ইমাম বুখারী প্রণীত হাদীসের 
বিশুদ্ধতার ওপর পরবর্তী যুগে ইমাম 


আগস্ট'১৪ 


রিজালশাস্ত্রে কঠোর ও সুতীক্ষ দৃষ্টিপাত 
সত্তেও ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনরূপ 
আপত্তি করার সাহস করেননি | ইমাম 
ইবনে তাইমিয়া (রহ.) রিজালশাস্ত্রের 
একজন সুক্ষ্দর্শী পন্তিত। হাদীস 
বিজ্ঞানে তার পারদর্শিতা এতটা প্রসিদ্ধ 
যে,ত রা 
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“ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) যে 
হাদীসের স্বীকৃতি দেননি তা হাদীস 
হওয়ারই যোগ্য নয় ।"* 
সূর্যকিরণে সাধারণ মানুষ উপকৃত 
হোক হুতোম পেঁচা কখনো সহ্য করে 
না। গর্দভ প্রকৃতির মানুষেরা পানি 
ঘোলা করে পান করতে সদা অভ্যস্ত 
হয়। ফিকহশান্ত্রের প্রবক্তা ও 
হাদীসশাস্ত্রের সর্বপ্রথম সংকলক 
হিসেবে মুসলিম সমাজের প্রতিটি 
নাগরিক ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- 
এর নিকট চিরখনী । অযু-গোসল, 
নামায-রোযা ছাড়াও বিয়ে-শাদি, 
ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেন-দেন, 
চাষাবাদসহ মানবজীবনের প্রতিটি 
অধ্যায় ইমাম আবু হানিফার ফিকহি 
সিদ্ধান্ত ছাড়া সমাধা হওয়া সম্ভব নয় । 
তা সত্তেও উম্মতের সর্বশেষ্ঠ এ 
মুহসিনের প্রতি আবিচার করতে তারা 
পিছপা হয় না। পাওয়ার হাউজে 
নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে 
আলোর উৎস বিকল করা গেলে 
অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সমগ্র পৃথিবী । 
পানির উৎসকেন্দ্র ঘোলা হয়ে গেলে 
পিপাসার্তকে ঘোলা পানিই পান করতে 
হয়। একটি কুচক্রীমহল ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা 
রটনা করে, আবার আজান্তে তার 
ফিকহ দ্বারা আমল করতে বাধ্য হয় । 


সমধিক প্রসিদ্ধ । হাদীসের ওপর তার 
গবেষণা অনস্বীকার্য । কিন্তু তার এ 
গবেষণা ও স্বাধীন মতপ্রকাশ বর্তমান 
বিশ্বের ওলামায়ে কেরামের বিজ্ঞ 
আদালতে প্রশ্নীতীত নয়। কালের 
পরীক্ষা ও মানের উৎকৃষ্টতায় তা 
উত্তীর্ণও নয় । ১৪০০ বছর পর ইমাম 
আবু হানিফা রেহ.)-এর ফিকহ শাস্ত্র ও 
ইমাম বুখারী (রহ.)-এর 
হাদীসবিজ্ঞানের ওপর তিনি যে আপত্তি 
করেছেন তা একটি মীমাংসিত বিষয় 
যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য 
ফকিহ ও মুহান্দিসের নিকট প্রতিনিয়ত 
মুখোমুখী হয়ে ইমাম বুখারী (রহ.) যে 
স্বার্থকতায় উপনীত হয়েছেন, শায়খ 
আলবানীর সামান্য ফুৎকারে তা 
নির্বাপিত হওয়ার নয়। তীর হাদীস 
গবেষণা ও পর্যালোচনা স্ববিরোধিতা ও 
পক্ষপাতিত্বের দোষে ক্ষতবিক্ষত 
তিনি পূর্ববর্তী তিন শতাব্দীর মনীষীদের 
মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে 
কখনো তুলনীয় নন। পূর্ববর্তী তিন 
শতাব্দীর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ 
ইজতিহাদগত ভুলের কারণে পৃণ্যের 
অধিকারী হলেও তিনি বিশুদ্ধ গবেষণা 
দ্বারা কোন পুন্য লাভ করবেন কিনা তা 
রীতিমতো প্রশ্নসাপেক্ষ । আলবানির 
স্বপক্ষীয় সালাফী আলেম মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ আল-দুআইশ এ 
ড০খি ৮৮1০ হস্ত 0০এ॥ নামক 
কিতাবে শায়খ আলবানী কর্তৃক যয়ীফ 
সাব্যস্ত ২৯৬টি হাদীসকে সহীহ প্রমাণ 
করেছেন । আবার সহীহ সাব্যস্ত ১৪টি 
হাদীসকে যয়ীফ প্রমাণ করেছেন । ২০ 
রাকাআত তারাবীহের নামাযের যে 


চার মযহাবের ইমামদের অনুসরণের 
মাধ্যমে মুসলিমসমাজ এখনো এক্যবদ্ধ 


7:00) আত্তাত্তহীদ্‌ ৬ 
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রয়েছে রক্ষা পেয়েছে বহুধাবিভক্তির 


হাত থেকে । বুখারী শরীফ মুসলিম 
বিশ্বকে একিভূত ও আগলে রেখেছে 


ব্যাপারে নতুনভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করা 


বাংলাদেশের ইমাম-খতীবদের এ 


সমাজে ফিতনা-ফাসাদের বিস্তার 


বিষয়ে সাবধান থাকা সময়ের 


করবে । যা কতল ও হত্যার চেয়েও 


মায়ের আচলের মতো । তাতে 


মারাত্মক । মুক্তবুদ্ধি চর্চার নামে ফিৎনা 


ছিদ্বান্বেষণ ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার 
মুসলমানদের আরো বিচ্ছিনন করবে; 
শতধা বিভক্ত করবে । শক্ররা ফেটে 


সৃষ্টির কোনো সুযোগ ইসলামে নেই । 


পৃথিবির ৯৫% মুসলমানের আচরিত 
মাযহাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং 


পড়বে  অন্রহাসিতে । পৃথিবীর 


বুখারী শরিফে শুদ্ধাভিযান পরিচালনা 


৯৫%মুসলমান কোনা না কোনো 
মযহাবের আনুসারী | আর ১০০% 
মুসলমান বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতার 
ব্যাপারে একমত | হানাফী মাযহাবের 
রোযা ও হজ-যাকাতের যাবতীয় 
মাসায়িলের আফযলিয়তের ব্যাপারে 
কারো কারো মতবিরোধ থাকলেও 
জায়িয ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পৃথিবীর 
কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই। 
সুতরাং ইসলামের বিধিবদ্ধ আহকামের 


করা নির্ঘাত দুরভিসন্ধিমূলক | সহীহ 
হাদীস শরীফসমূহের নিচে ০৮ 
০০৪৬ (শোয়খ আলবানী হাদীসটির 
সত্যায়ন করেছে) মর্মে টিগ্পনী 
সংযোজন করা চরম গোস্তাখির 
শামিল । এ ধরনের কর্মকাণ্ডের 
ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের এ 
মুহূর্তে সচেতন না করলে ভবিষ্যতে 
বহুমুখী ফিতনার ভয়াবহ জাল বিস্তৃত 
হতে পারে । ১০০% হানাফী অধ্যুষিত 


অপরিহার্য দাবি । 


১» আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৯, 
হাদীস: ৩৬৫০; হযরত ইমরান ইবনে 


হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, তারীখর 
রসুল ওয়াল ম্বলুক - তারীধত 


তাবারী, দারুত তুরাস, বয়রুত, 
লেবনান (১৩৮৭ হি. _ ১৯৬৭ খি.), 
খ. ৪, পৃ. ১৯ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১০৮, 
হাদীস: ৭৩৫২; হযরত আমর ইবনুল আস 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

* ইবনে আবদুল হাদী, আল-উকুদ্দুদ দুররিয়া 
মিন মানাকিবি শায়খিল ইসলাম আহমদ 
আরবী, বয়রুত, লেবনান পৃ. ৪১ 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন |রা.] 


দীরুদল ইহফততা-ইসলামী গবেষণী কেকন্ড্ব, চউগ্রাম । 


- শ্রস্মীক্স ও জ্ীপীতিনক শ্পিম্বীব 


- স্নস্সুর্ণ চাক্পস্মুক্ত বিনোদন্বস্ুলাক 
শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
৪- দুর্বল হান্যদেলর জন ভভ্িিন্রিক্ত 


মাত্র তিন বা চার বছনে 


তু» বামনা ১৩ শুল্ক স্বা-্ীছিলিক ্ইত্ডরাত ্্াত্ -্তুক্ বুক যন্ত্র হ্্-্নাি্লক্ব 


আবানিক/জঅনাবানসিক/ঞ্ডেকেজমার 


৬৬. আনান্পিক হানবে জলন্ত স্ুকন্য 
সাবার বওবজ্ঞা । 
এ্রান্বিক 


২. যা লব লতাব ॥। 

৯৮- চ্হাক্ত্দন্ ত্তান্বীলীত্ দম্ষুত্ভী 
বাড়ানোর জন্ম আরবী, বাংলা ও 
ইনে ভ্তান্বান্স বক্তুত্তা ও বচ্ন্যা 
ও্রতভিনোগিত্ডা | 

স হু বু অনুশীলনে 
পাড়ে োোলা । 


১৯০- স্ুক্পক্িসল্ল "ল্িচ্ছল ন্বিলা-্পচ্ 


বা্বানন্ব ৩৪ ৩নালশ্িভীব১ কাব ান্ক | 
প্রতিষ্ঠীনের বিভ্ডাগন্সম্ুহ 


হাতফিজ্ক ও ্ড্রাী সাঁতহতেব তক্্াবখাত্েনে তক্কনিদততু এ্পুর্ণ কুরআন স্পল্বীষক _ ০হফজ্েন 


পাশান্পাশ্পি ক্লাস €ফাল্গ -র্ষজ্ত বাহ্লাদেশী মাদল্া্না শ্পিল্ষা বার্ড চাকা কর্তৃক ওরশিত বালা, অক ও ইৎনেত্িদি বিশুললো 


স্ড্ঞান্বো হক । হজ্জ সমাপ্তির পর মানব ১ বছতের ₹ম ্েলীর সমাপালী "ও 


বকিত্ডাল ারত্টেন্ব ও শকিত্ভঞা বিত্ভান্প 


জমাতে নুহুম্ম পপবর্ভ শ্পিস্কা দেওয়া ত্য । 


এ লিত্ভীতঙ্গী ০ খত আসালিস্ব এন হব ০১ ্টাহুজ্5 তক শ্িষ্পীবশীও ৩ €হদ্টীআী স্প্ভি ্পীঞচ্টীন্ন সস্স্পকব সলা 
শত্তভ্দ চর] রি সন ক্স 


তব |. ্িহু তত এম্মআাদি বাল 


এএাতিলা বহুল । শ্তাতহ 


-ই্লা্টিলাী” ভিন ছক “ল্নানভ্ভীকী” ভিন ছল । 
স্পীঞদ্দীত্নক্ হ সাহিত্ডর 


১- ত্ভাম্বা 


নী” এক বছর ১ “ইহ 


বহি ত 


এ বিত্জীতপী ০৯ স্স্পহববলশীকী হহী-্রতললিতব* বালী স্াম্পীস্পাম্পি ীছলী» সৎ» হুছতলজ্টী- শন, ন্িত্ভীল্ব ও 
বসানো হু ব্রন ভি "পক "পা৯৮ান্ন বা হুতব- হ্বস্পীবালীত | 


শ্রাজ্বিদ-হ্্কাত্র কুল ত্বীন্ন 


বা আমান কহ্বভিি কুল শ্পিল্ষাহ্যাঁঁ বক্সক্ক, চাকুল্িভ্টীনি ও রবস্লাকীত্ল 


তমা্ত্ে 
শ্শিখতত আ্বহী বিক্তিন্ন ৫শ্রণীন্র স্লাশান্রণী শ্পিল্কিত্ত ত্লৌনকুতেদতনক কুল্ত্বান্য শ্শিল্কী 


ঘন স্ক্ডিনল১ হালি লু ১৬৬৩৪ ১ ্রীজ্জহ্বাট ০লীতি, ক্িন্রিজ্ি বাভ্জীল- চকউউওীচ্ম 
২০৯৬৩ ৭১৩০ -৯১৬০ক ৮০২৩৩ 


€যালাতযাশ্পী 2 


০১-১৮-২২৯৮ 


২১-১১-১১৭৫ 
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যুদ্ধ শুধু আগ্নেয়ান্ত্রে হয় না। স্রেফ 


রণাঙ্গনেও হয় না। বরং সবচেয়ে বড় 


ডাচ, আইরিশ, স্পেনিশ, আফিকান__ 
এরূপ নানাভাষী মানুষের বসতি ছিল 


ও বিরামহীন যুদ্ধটি হয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও 
₹স্কৃতিক ময়দানে । এ যুদ্ধে হেরে 
গেলে পরাজয়টি তখন নীরবে ঘটে । 
রণাঙ্গণের যুদ্ধ তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়ে । সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেছে 
এবং পোলান্ড, পূর্ব জার্মান, 
আলবানিয়া, বুলগারিয়ার ন্যায় বহু 
জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ 
ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত হয়েছে এবং 
সে সাথে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছে 
কোন সামরিক পরাজয়ের কারণে নয় । 
বরং সে পরাজয়টি এসেছে সংস্কৃতি ও 
বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে । এমন একটি 
যুদ্ধকেই বলা হয় ম্াযুযুদ্ধ বা কোল্ড 
ওয়ার । এ যুদ্ধে পরাজিত হলে বিলুপ্ত 
হয় পরাজিত জনগণের নিজস্ব 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় । 
বাংলাদেশে তেমনি একটি আরোপিত 
যুদ্ধ চলছে। এক সময় মার্কিন 
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কিন্ত এখন সব মিলে-মিশে মার্কিনী 
হয়ে গেছে । এখানে সংস্কৃতির সে মূল 
ভারতে সেটি পৌত্তলিক হিন্দুত্ের 
হিন্দুত্ের সে রূপটি নিছক ধর্মীয় নয়, 
বরং তাতে রয়েছে সাংস্কৃতিক শক্তিও 
সে শক্তির বলেই অতীতে শক, হুন, 
জৈন__ এরূপ বহুজাতি হিন্দুত্র সাথে 
মিশে গেছে। ধর্মীয়ভাবে হিন্দু না 
হলেও সাংস্কৃতিকভাবে তারা হিন্দুতে 
পরিণত হয়। প্রতিদেশেই এভাবে 
বিজয়ী শক্তির হাতে নীরবে সাংস্কৃতিক 
কনভার্শন ঘটে । বাংলাদেশে এমন 

ংস্কৃতিক কনভার্টদের সংখ্যা আজ 
লক্ষ লক্ষ । 

স্কৃতিক শক্তি প্রবল বল পায় 
রাজনৈতিক বিজয়ের ফলে। 
রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক 
শক্তি তখন সাংস্কৃতিক শক্তির বিকাশে 
দুয়ার খুলে দেয়। তখন শুরু হয় 
বিজয়ী শক্তির সাংস্কৃতিক বিপ্লব । 


বস্তুত এক সফল সাংস্কৃতিক বিপ্রবের 
লক্ষ্যেই প্রয়োজন পড়ে বিপুল 
রাজনৈতিক বিপ্রবের । মুসলিম 
শাসনামলে ভারতীয় হিন্দুগণ সে শক্তি 
পায়নি । তাদের সে শক্তিটি বিলুপ্ত 
হয়েছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক 
বিজয়ে। ইসলাম তখন শুধু 
রাজনৈতিক শক্তিরৰপে নয়, প্রবল 
সাংস্কৃতিক শক্তিরপে আত্মপ্রকাশ 
করে । ফলে শক-হুন-জৈনগণ যেভাবে 
হিন্দু সংস্কৃতিতে হারিয়ে গেছে, 
মুসলমানগণ সেভাবে হারিয়ে যায়নি । 
কিন্তু হাজার বছর পর হিন্দুগণ ভারতে 
এখন সে রাজনৈতিক শক্তিটি ফিরে 
পেয়েছে । ফলে হিন্দুদের মাঝে 
জেগেছে হিন্দু আচারে সাম্রাজ্য 
নির্মাণের প্রেরণা । ফলে তাদের 
রাজনীতিতে এসেছে প্রচণ্ড সাম্রাজ্য 
লিন্সা। ১৯৪৭ খিস্টাব্দে স্বাধীনতা 
লাভের পর ১৯৪৮ খিস্টাব্দে কাশ্মীর ও 
হায়দারাবাদ দখল এবং ১৯৭৪ সালে 
সিকিম দখলের ন্যায় ঘটনা ঘটেছে 
একই ধারাবাহিকতায় । ১৯৭১ সালে 
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সামরিক বিজয়ের পর তাদের সে 
প্রভাব-বলয়ের অধীনে এসে গেছে 
বাংলাদেশ | ১৯৭২ খিস্টাব্দে ভারতের 
সামরিক অধিকৃতি শেষ হলেও 


বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমান-খিস্টান- 


এ প্রক্রিয়াকেই আরবী ভাষায় তাহজিব 


বৌদ্ধদের সংস্কৃতি এক হতো | এখানে 
কাজ করে একটি দর্শন। আর সে 


সাংস্কৃতি অধিকৃতি শেষ হয়নি । বরং 
সেটি আরও তীব্রতর হয়েছে । 


বলা হয়। এটি হলো ব্যক্তির কর্ম, 
রুচি, আচার-আচারণ, পোষাক- 
পরিচ্ছদ ও সার্বিক জীবন যাপনের 


ও চেতনা । সে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও 
প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র শুধু জরুরি নয়, 


প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধিকরণ । এ প্রক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে মানুষ রিফাইনড হয় তথা 


ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর 


অপরিহার্য । শত বাধা অতিক্রম করে 


হিন্দুদের হাতে অখণ্ড ভারতের 


ও বহু রক্ত ব্যয় করে এমন একটি রাষ্ট্র 


শাসনক্ষমতা গেলে মুসলমানদের জন্য 
যে ভয়ানক বিপদ নেমে আসবে সেটি 
বহু আলেম, মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও 
রাজনীতিবিদ টের না পেলেও সেটি 
টের পেয়েছিলেন দার্শনিক আল্লামা 
ইকবাল । সে বিপদটি যে শুধু 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হবে না, 
বরং ভয়ানকরূপে নেবে সংস্কৃতির 
ময়দানে তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র 


রাজনৈতিক আধিপত্যের বাইরে স্বাধীন 
মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তার সে 
দুর্ভাবনার সে চিত্রটি ফুটে উঠে ১৯৩৭ 
সালের ২০ শে মার্চ কায়েদে আযম 
মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা তার 
এক চিঠিতে । তিনি লিখেছিলেন, 
“ভারতীয় মুসলমানদের মূল সমস্যাটি 
শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং বড় সমস্যাটি 
হলো সাংস্কৃতিক । মুসলমানদের 
সাংস্কৃতিক সমস্যার সমাধান অখগু 
ভারতের কাঠামোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
শাসনাধীনে থেকে সম্ভব নয় । (সূত্র: 
জিন্নাহর প্রতি আল্লামা ইকবালের 
পত্রাবলি) ৷ এ ভাবনা নিয়েই ভারতের 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ নিয়ে 
পাকিস্তানে গড়ার প্রস্তাব দেন । একজন 
মুসলমান তার অর্থনৈতিক সমস্যার 
সমাধান ইউরোপ, আমেরিকা বা 
অন্যকোন সমৃদ্ধ দেশে চাকুরি নিয়ে 
গিয়ে মেটাতে পারে । কিন্তু তাতে তার 

ংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটে না 

ংস্কৃতিক সমস্যার সমাধানে ইসলামি 
রাষ্ট্র গড়তে হয় । কারণ সংস্কৃতি খাদ্য- 
পানীয়,আলো-বাতাস, ভূমি বা 
জলবায়ুর ওপর ভিত্তি করে উঠে না 
সেটি সম্ভব হলে একই ভূখণ্ডে 
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নবীজী (সা.) নিজে নির্মান করে সেটি 


সুন্দরতম হয় । দিন দিন সুন্দরতম হয় 
তার রুচিবোধ, আচার-আচরণ, 
কাজকর্ম ও চরিত্র । মুসলমানের 


সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন । 


সংস্কৃতির শক্তি 

প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি কি? সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের বিপদই বা কি? মানুষ 
যেভাবে বাঁচে সেটাই তার রে | 
বাঁচবার মধ্যে সভ্য মানুষের জীবনে 
আসে লাগাতর সংস্কার,এবং সে 
সংস্কার থেকেই তার সংস্কৃতি । পশুর 
জীবনে সেরপ সংস্কার নাই, তাই 
সংস্কৃতিও নাই। সেটি না থাকার 
কারণে হাজার বছর আগের পশুটি 
যেভাবে বাচতো আজকের পশুটিও 
সেভাবেই বাচে। সংস্কারের সে 
এখানেই ইসলামের শক্তি ৷ সে শক্তির 
বলে মরুর অসভ্য মানুষগুলো 
ফেরেশতাতুল্য হতে পেরেছিল । সমগ্র 
মানব ইতিহাসে আর কোন কালেই 
এরূপ শক্তিশালী সাংস্কৃতিক শক্তির 
জন্ম হয়নি ৷ ইসলামের হাতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানবিক সভ্যতা গড়ে উঠার কারণ তো 
এটাই । মানুষে মানুষে ভেদাভেদ গড়ে 
উঠে তো সংস্কৃতির গুণে । বিশ্বাসী 
মুসলমান এবং মুর্তিপুজারি হিন্দু একই 
লক্ষ্যে এবং একই সংস্কার নিয়ে বাঁচে 
না, তাই তাদের সংস্কৃতিও এক নয় । 
বাঙালীর হিন্দু ও বাঙালী মুসলমান 
একই গ্রামে বা একই মহল্লায় বাস 
করলেও উভয়ের সংস্কৃতি এজন্যই এক 
নয় । উলঙ্গ ও অশ্লিল মানুষটির মাঝে 
সংস্কার নেই, সে বাঁচে আদিম প্রস্তর 
যুগের আচার নিয়ে। ফলে তার 
সংস্কৃতিও নেই। 

সংস্কৃতি হলো মানুষের বাঁচাকে 
সভ্যতর করার এক লাগাতর প্রক্রিয়া । 


ইবাদত ও সংস্কৃতি__এ দুটোর মূলে 
হলো তার ঈমান | ঈমানের বাহ্যিক 
প্রকাশ ঘটে তার ইবাদত ও 
সংস্কৃতিতে । যেখানে ঈমান নেই, 
সেখানে ইবাদত যেমন নাই তেমনি 
সংস্কৃতিও নাই। অপরদিকে যখন 
ঈমানে জোয়ার আসে তখন শুধু 
আল্লাহ তায়ালার ইবাদতই বাড়ে না, 
সংস্কৃতিও সমৃদ্ধ হয় । ঈমান শুধু তার 
আত্মিক পরিশুদ্ধি দেয় না, পরিশুদ্ধি 
এবং 
চেতনা ও চৈতন্যে । পরিশুদ্ধি আসে 
তার অর্থনীতি ও রাজনীতিতেও । 
এভাবেই মুসলমানের পরিবার,সমাজ 
ও রাষ্ট্রজুড়ে শুরু হয় সংস্কৃতির নির্মাণ 
কলেজ ও কলকারাখানা গড়া নয়। 
দেশ-শাসন ও বিচারকার্ষ পরিচালনাও 
নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি 
হলো,জনগণের  ঈমান-বৃদ্ধি ও 
সংস্কৃতির নির্মাণ । সে কাজে কুরআনি 
জ্ঞানের প্রসার যেমন জরুরি তেমনি 
জরুরি হলো ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও 
পাপাচারের নির্মূল । পাপাচার বাচিয়ে 
যেমন সমাজে সংস্কার আনা যায় না, 
তেমনি ব্যক্তির জীবনেও তাতে 
পরিশুদ্ধি আসে না । তাই মুসলমানগণ 
যেখানে রাষ্ট্র গড়েছে সেখানে শুধু 
সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে এবং দূর 
করেছে অপসংক্কৃতিকে । এভাবে 
সভ্যতার নির্মাণে লাগাতর ভূমিকা 
রাখতে হয়েছে । নবীজী (সা.)-এর 
এটাই বড় সুন্নত। সাহাবাদের 
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একাজে । এমন এক মহৎ লক্ষ্যে 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের নির্মাণ 
উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে 


ভেতর থেকে শিকড় কাটে। 


ইসলামের শরীয়ত প্রতিষ্ঠার 


ংলাদেশের মুসলমানদের ওপর 
ভারতের সে বিনিয়োগটির শুরু 


রাজনীতিকে নয়। কারণ ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে তারা একটি প্রতিপক্ষ 


অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সেটি 


একাত্তর থেকে নয়, বরং ১৯৪৭ সালে 


অনাসৃষ্টি গণ্য হয় ইসলামের 


পাকিস্তান সৃষ্টির পরের দিন থেকে । সে 


শক্রপক্ষের কাছে। আল্লাহর 
অবাধ্যদের হাতে রাষ্ট্র অধিকৃত হলে 
কুরআনের জ্ঞান ও আল্লাহর শরীয়তই 
যে শুধু অবহেলিত হয় তা নয়, বরং 
উলঙ্গতা, অশ্লীলতা এবং নাচ-গানের 
ন্যায় পাপাচারও তখন শিল্পকলারূপে 
গণ্য হয়। মানুষকে মানবতা-বর্জিত 
করার লক্ষ্যে এটাই হলো শয়তানি 
শক্তির মিশন | আল্লাহর অবাধ্য এ 
শক্তিটি মুসলমানদের হাত থেকে যে 
কুরআন কেড়ে নেয়__তা নয়। বরং 
কেড়ে নেয় সত্যিকার মুসলমান রূপে 
বেড়ে উঠার পদ্ধতি । আর মুসলিম 
রূপে বেড়ে উঠার সে প্রক্রিয়াটিই হলো 
সংস্কৃতি | সাহাবায়ে কেরাম,তাবেঈন 
ও তাবে-তাবেঈনগণ যেভাবে নিষ্ঠাবান 
মুসলমানরূপে বেড়ে উঠেছে__ সেটি 
কি কোন মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যাওয়ার কারণে? বরং সেটি মুসলিম 
রাষ্ট্রে বিদ্যমান ইসলামি সংস্কৃতির 
কারণে | ইসলামি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে বা 
ইসলামের বিপক্ষ শক্তির হাতে রাষ্ট্র 
অধিকৃত হলো বিলুপ্ত হয় সে সংস্কৃতি 
ছা ময়দানে তখন শুরু হয় 
উল্টো স্রোত। ইসলামের শক্রুশক্তি 
এজন্যই ইসলাম থেকে মুসলমানদের 
ফেরাতে মুসলিম দেশের রাজনীতির 
ওপর দখলদারি চায় । বাংলাদেশের 
ন্যায় মুসলিম দেশগুলির রাজনীতিতে 
কাফের শক্তির বিনিয়োগটি এজন্যই 
অধিক । আজকের বাংলাদেশ মূলত 
তাদের হাতেই অধিকৃত । 


শত্রর বিনিয়োগ 


বিনিয়োগটিই প্রকাণ্ড ফল দেয় ১৯৭১ 


সভ্যতার নির্মাণ দেখতে পায়। 
সভ্যতার সংঘাতের লড়াইয়ে এমন 
একটি শক্তিতে তারা নিজেদের 


সালে এসে | বাংলাদেশের ভারতসেবী 
ইসলামের 


প্রতিপক্ষ গণ্য করে। সভ্যতার এ 
লড়াইয়ে যারাই ইসলামের বিপক্ষ 


সেক্যুলারিস্টদের কাছে 
প্রতি অঙ্গীকার হলো সাম্প্রদায়িকতা | 


তারাই তাদের মিত্র। ইসলামকে 


সে যুক্তিটি দেখিয়ে ভারতীয় হিন্দুরা 
১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 
রুখতে রা এখন সে কথাটিই 


কুখতে তারা পাপাচারের জোয়ার সৃষ্টি 
করে। সেটিকে তারা ্ 
আধুনিকতা সেক্যুলার 


বাংলাদেশি সেক্যুলারিস্টরা 


সরকারগুলির কাজ তাই সুনীতির 


ভারতীয়দের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে 


প্রতিষ্ঠা যেমন নয়, তেমনি পাপাচারের 


রাষ্ট্র নির্মানে প্যান-ইসলামি চেতনার 
গুরুত্ব যেমন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য 


নিরলও নয়। নরর্মার কীট যেমন 
আবর্জনায় পরিপুষ্টি পায়, এরাই 


নয়, তেমনি গ্রহণযোগ্য নয় ইসলামি 


তেমনি পরিপুষ্টি পায় দুর্নীতিতে | ফলে 


শরীয়তের প্রতিষ্ঠাও । তাতে তাদের 


এদের মূল কাজটি হলো, পাপাচারে ও 


রাজনীতি থাকে না। প্যান-ইসলামি 
চেতনা গুরুত্ব পেয়ে অবাঙালী 


দুর্নীতি দেশটিকে দ্রুত নীচে নামানো । 
সে মিশনে এরা যে কতটা সফল সেটি 


মুসলমানেরাও তো তখন ভাইরূপে 


তারা প্রমাণ করেছে পৃথিবীর দুইশতটি 


গৃহীত হয় । তখন মৃত্যু ঘটে বাঙালি 


দেশটির মাঝে দুর্নীতিতে ৫ বার প্রথম 


জাতিয়তাবাদী জাহেলিয়াতের । আর 
শরীয়ত প্রতিষ্ঠা পেলে তো তাদের 
মতো অপরাধীদের স্থান হতো হয় 


হওয়ার মধ্য দিয়ে 
শুধু কালেমা পাঠে সংস্কৃতবান মানুষ 
সৃষ্টি হয় না। সেজন্য তাকে সংস্কারের 


কারাগারে অথবা কবরস্থানে । কারণ 
তাদের অপরাধ তো আল্লাহর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের । একাত্তরের চেতনাধারীদের 


একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হয় । বহু বীজ যেমন গজিয়ে শেষ হয়ে 
যায়, তেমনি বহু মানুষের জীবনে 


লক্ষ্য শুধু পাকিস্তানের ধ্বংস ছিল না, 


কালেমা থাকলেও পরিপূর্ণ 


মূল লক্ষ্যটি ছিল ইসলামি চেতনার 


মুসলমানরূপে বেড়ে উঠাটি হয় না 


বিনাশ | সেটি যেমন জনগণের চেতনা 
থেকে এবং সে সাথে রাষ্ট্রকে ইসলাম 
থেকে দূরে সরানোও । রাষ্ট্র ও তার 
প্রশাসনিক শক্তিকে তারা পরিনত 
করেছে ইসলামি চেতনা নির্মুলের 
হাতিয়ারে ৷ একাত্তরের চেতনাধারীরা 
তাদের এ মিশনে সবচেয়ে বড় 
সাহায্যযটি যে শুধু ভারত থেকে পাচ্ছে 
তা নয়, বরং সেটি আসছে মার্কিন 


মুসলিম দেশেও অমুসলমানগণ প্রচুর 


যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিশ্বের তাবৎ 


বিনিয়োগ করে | তবে সেটি অর্থনীতির 
ময়দানে নয়। সেটি বুদ্ধিবৃত্তি ও 


ইসলামবিরোধী শক্তি থেকে | তাদের 
কাছে ইসলামের প্রতিষ্ঠার যে কোন 


সংস্কৃতির ময়দানে । সে বিনিয়োগের 


উদ্যোগই হলো মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ ও 


অর্থে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে বহু হাজার 
এনজিও | উই পোকার মতো এরা 


আগস্ট'১৪ 


সন্ত্রাস । তারা যে কোন স্বৈরাচারকে 
মেনে নিতে রাজী আছে, কিন্তু 


বাংলাদেশে বহু মুসলমানতো মুখে 
কালেমা পাঠ করলেও বেড়ে 


মুসলমানের জীবনে সেখানে কাজ 
করে কুরআনি দর্শন। কুরআনের 
জ্ঞানার্জন এজন্যই ইসলামে ফরয । 
যেখানে সে জ্ঞান নেই সেখানে সে 
সংস্কারও নেই । তখন অসম্ভব হয় 
মুসলমান হওয়া | অথচ সে জ্ঞানে যার 
জীবন সমৃদ্ধ তার জীবনে সংস্কারটি 
আসে বিশাল আকারে । সে সংস্কারের 
চূড়ান্ত পর্ব হলো আল্লাহর রাস্তায় 
আত্মদান । তাই যে সমাজে কুরআনের 
চর্চা যত অধিক সে সমাজে ততই বাড়ে 
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আল্লাহর পথে মুজাহিদ এবং শহীদের 


ন্যায় নানাবিধ পাপাচার বৈধ্যতা পায় 


ভারতীয় মুসলমানগণ | সংখ্যায় তারা 


সংখ্যা । সে জ্ঞানে শুন্যতা দেখা দিলে 


জীবন উপভোগের এমন স্বেচ্ছাচারি 


পাকিস্তানের সমুদয় জনসংখ্যার চেয়ে 


বিপুল সংখ্যায় বেড়ে উঠে দুর্বৃত্তরা | 


প্রেরণা থেকেই। সেকু্যুলারিজম 


অধিক, ইন্দোনেশিয়ার পরই তাদের 


ইসলামের শত্রু পক্ষ সেজন্যই 


প্রবলতর হলে পাপাচারে এজন্যই 


অবস্থান। কিন্তু এতবড় বিশাল 


ইসলামের পথে বেড়ে উঠার পদ্ধতিটি 
রুখতে চায় । তাদের আগ্রহ মুসলিম 
চেতনায় অশিক্ষা ও অজ্ঞতার আবাদে । 
সাবেক সোভিয়েত রাশিয়াতে এজন্যই 
কোরআনের জ্ঞানচর্চা বন্ধ করা 
হয়েছিল । তালা ঝুলিয়েছিল মসজিদ- 
মাদরাসায় । অপরদিকে একই বরূপ 
উদ্দেশ্য নিয়ে আজ মার্কিনীগণ মুসলিম 
দেশে সিলেবাস নিয়ন্ত্রণে নেমেছে । 
বাংলাদেশের সেকুযুলারিস্টগণ তেমনি 
একটি উদ্দেশ্য নিয়েই পীর-ফকির ও 
আউল-বাউলদের খুঁজছে । আজ থেকে 
কয়েক শত বছর আগে ইসলামের 
বিজয় রুখার সে তাগিদে তারা 
চৈতন্যদেবকে হাজির করেছিল । 

অথচ ইসলামি সংস্কৃতি মুমিনকে 
ইসলামি সভ্যতার নির্মানে নিরলস 
সৈনিকে পরিণত করে । তখন তার 
মূল্যবোধ, রুচিবোধ, পানাহার, 
রাজনীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার 
সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় 
সংস্ষারপ্রাপ্ড এক মহান চেতনা ও 
জীবনবোধ | প্রকাশ পায় তার 
আল্লাহভীরুতা । এখানে কাজ করে 


আল্লাহর কাছে প্রিয়তর হওয়ার 
চেতনা । এ হলো তার বাঁচবার 
সংস্কৃতি | ঈমানদারের চিন্তা ও কর্মে 


এভাবেই আসে পবিভ্রতা-_যা একজন 
কাফের বা মুনাফিকের জীবনে কল্পনাও 
করা যায় না। মুসলিম সমাজে 
এভাবেই আসে শান্তি-শৃঙ্লা ও 
শ্রিলতা। অথচ সেক্যুলারের জীবনে 
সেটি আসে না। বরং সেক্যুলার 
সমাজে যেটি প্রবলতর হয় সেটি 
পার্থিব স্বার্থ হাসিলের প্রেরণা | জীবন- 


উপভোগে মানুষ এখানে প্রচণ্ড 
স্বেচ্ছাচারি হয়। সে স্বেচ্ছাচারকে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতার লেবাস পড়িয়ে 


জায়েজ করে নিতে চায় । সেক্যুলার 


সমাজে পতিতাবৃত্তি, ব্যভিচার, 
সমকামিতা, অশ্লীলতা, মদ্যপানের 
আগস্ট'১৪ 


প্লাবন আসে । বাংলাদেশ আজ তেমনি 


জনসংখ্যার সফলতা কোথায়? কিছু 


এক প্লাবনে নিমজ্জমান । দুর্নীতির দ্রুত 
বৃদ্ধির কারণ তো এটাই । 


চাই শত্রুমুক্ত স্বাধীনতা 

আজকের বাংলাদেশে ভৌগোলিকভাবে 
অধিকৃত নয়। এখানে অধিকৃতিটি 
সংস্কৃতির । এরূপ সাংস্কৃতিক 
অধিকৃতিই অসম্ভব করেছে সত্যিকার 
মুসলিমরূপে বেড়ে উঠা । আর সে 
অধিকৃতিটি ইসলামের শক্রুপক্ষের | 
মুসলিমরূপে বেড়ে উঠার জন্য এ 
অধিকৃতিমুক্তিটি অপরিহার্য । 
মুসলিমরূপে বেঁচে থাকার জন্য 
ঘরবাধা, চাষাবাদ করা বা কলকারখানা 
গড়াই সবকিছু নয়। শুধু পানাহারে 
না। এমন বাচার মধ্য দিয়ে সিরাতুল 
মোস্তাকিম নাই । বরং জুটে পথত্রষ্টতা । 
সে পথভ্রষ্টতায় বিপন্ন হয় আখেরাতের 
জীবন । ইহকাল ও পরকাল বাচাতে 
এজন্যই একজন চিন্তাশীল মানুষকে 


অভিনেতা, কিছু গায়ক-গায়িকা, কিছু 
খেলোয়াড় সৃষ্টি করতে পারলেও তারা 
কি ইসলামি চেতনাসমৃদ্ধ মুজাহিদ, 
দার্শনিক ও আলেমের সৃষ্টি করতে 
পেরেছে? শুধু করাচিতে বা লাহোরে 
যে সংখ্যক আলিম, লেখক, বুদ্ধিজীবী, 
আইনবিদ, প্রফেসর, ব্যবসায়ী ও 
শিল্পোক্তদাতা সৃষ্টি হয়েছে তা কি 
ভারতের সমগ্র মুসলমানগণ সৃষ্টি 


করতে পেরেছে । হাজার হাজার 
পাকিস্তানিরা প্রাণ দিয়েছে 
আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত 


রাশিয়াকে হঠাতে, জিহাদের সে 
ময়দানে মুজাহিদ এসেছে সুদূর 
আফ্রিকা থেকে । কিন্তু ক'জন ভারতীয় 
মুসলমান সেখানে গেছে? অথচ 
মুসলমানের জীবনে জিহাদ তো 
অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি । চেতনার সংস্কার 
যেখানে চুড়ান্ত, জিহাদ সে জীবনে 
অনিবার্ধ। কোন ভৌগোলিক সীমান্ত 


বেড়ে উঠতে হয় জীবন-বিধান, 


দিয়ে কি সে জিহাদ সীমিত থাকে? 


মূল্যবোধ, জীবন ও জগত নিয়ে একটি 


ভারত যে স্ট্রাটেজি নিয়ে ভারতীয় 


সঠিক ধারণা নিয়ে। নিত্য দিনের 
বাচবার সে কোরআনভিত্তিক প্রক্রিয়াটি 


মুসলমানদের শক্তিহীন করেছে সে 
স্্রাটেজি কাজ করছে 


হলো ইসলামি সংস্কৃতি । মুসলমান 
রূপে বেড়ে সহজ করার 
লক্ষ্যেই শক্রমুক্ত স্বাধীনতা চাই । 

১৯৪৭ খিস্টাব্দের আগে মুসলমানদের 
প্রতিপক্ষ শুধু বিটিশগণ ছিল না, প্রবল 
প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দুরা । আল্লামা 
ইকবাল চেয়েছিলেন শুধু ওপনিবেশিক 
ব্রিটিশদের থেকে মুক্তি নয়, হিন্দুদের 
থেকে মুক্তিও । উভয়ের থেকে মুক্তির 
লক্ষ্যেই মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে 
পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন হতে 
পরামর্শ দেন। এজন্যই আল্লামা 
ইকবালকে বলা হয় পাকিস্তানের মূল 
স্বপ্নদ্রষ্টা। ইকবালের ধারণা যে কত 
নির্ভল ছিল তার প্রমাণ আজকের 


ংলাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও 
তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলমান এ 
সাংস্কৃতিক যুদ্ধে ভারত একা নয় 
কাজ করছে এক বিশাল কোয়ালিশন 
এ কোয়ালিশনে ভারতের সাথে সমগ্র 
পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং ইসরাইল 
শক্রপক্ষের এ কোয়ালিশনটি একই 
যুদ্ধ লড়ছে আফগানিস্তান, ইরাক ও 
ফিলিস্তিনে । বাংলাদেশের রণাঙ্গনে 
তারা অতি-উৎ্সাহী সহযোদ্ধারূপে 
পেয়েছে দেশটির বিপুল সংখ্যক 
সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, 
সাংস্কৃতিক ক্যাডার, শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী, 
লেখক-সাংবাদিক, আইনজীবী, 
বিচারপতিসহ বহু সামরিক ও 


_____-_-- আত্তা্তহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


বেসামরিক কর্মকর্তা | বিশ্ব-রাজনীতির 


চালানো যায় । নগর-বন্দরও ধ্বংস 


অঙ্গণ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার 
বিদায়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল 
তাদের পথের কাটা এবার দূর হলো । 
আধিপত্য বিস্তৃত হবে এবার 
বিশ্বজুড়ে | কিন্তু সেটি হয়নি । একমাত্র 
আফগানিস্তান দখলে রাখতেই তাদের 
হিমশিম খেতে হচ্ছে। পরাজিত 
হয়েছে ইরাকে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
ন্যায় মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 
যুদ্ধ শেষ হতে ৫ বছর লেগেছিল 
কিন্ত বিগত ১০ বছর যুদ্ধ লড়েও 
মার্কিন নেতৃত্বাধীন ৫০টিরও বেশি 
দেশের কোয়ালিশন বাহিনী 
আফগানিস্তানে বিজয় আনতে পারিনি 
বরং দ্রুত এগিয়ে চলেছে পরাজয়ের 


করা যায়। কিন্তু সে কামানে বা 
গোলায় কি দর্শন ও সংস্কৃতির বিনাশও 
সম্ভব? বরং তাদের আগ্রাসন ও 
গণহত্যায় প্রতিরোধের সে দর্শন ও 
সংস্কৃতিই দিন দিন আরো বলবান 
হচ্ছে । কোন রণাঙ্গণে 
রাখতে মাথাপিছু প্রায় ১০ লাখ ডলার 
খরচ হয় । অথচ মুসলমানরা হাজির 
হচ্ছে নিজ খরচে । তারা শুধু স্বেচ্ছাই 
অর্থই দিচ্ছে না, প্রাণও দিচ্ছে । 
অবস্থা বেগতিক দেখে পাশ্চাত্য এখন 
ভিন্ন স্ট্রাটেজী নিয়েছে । সেটি শুধু 
দেশদখল ও গণহত্যা নয়। নিছক 
নগর-বন্দর, ঘরবাড়ি এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের বিনাশও নয় । বরং সেটি 


দিকে । এখন তারা জান বাচিয়ে 
পালাবার রাস্তা খুজছে। 


লক্ষ্য ইসলামি চেতনা নির্মল 

পাশ্চাত্যের কাছে এখন এটি সুস্পষ্ট, 
আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, 
দেশগুলো দখল করা এবং সেগুলোকে 
কক্ট্রোলে রাখার সামার্থ্য তাদের নেই। 


ইসলামি দর্শন ও সংস্কৃতি ধ্বংসের । 
কুরআনে বিশুদ্ধ ইসলাম ও সে 
ইসলামের অনুসারীদেরকে তারা শক্রু 
মনে করে । তারা চায়, মুসলমান বেঁচে 
থাকুক এমন এক ইসলাম নিয়ে যে 
বিধান নেই এবং সুদ-ঘুষ-মদ্যপান ও 
ব্যভিচারের ন্যায় পাপাচারগুলির 


যে প্রতিরোধের মুখে তারা হারতে 
বসেছে সেটির মুল হাতিয়ার যুদ্ধাস্ত্ 
নয় । জনবল বা অর্থবলও নয় । বরং 
সেটি কুরআনি দর্শন ও ইসলামের 
সনাতন জিহাদী সংস্কৃতি । এ রি ও 
সংস্কৃতিই. মুসলমানের 
আআঅসমর্পণকে অসম্ভব ও অটিসনীয় 
করে তুলেছে । বরং অতি কাম্য গণ্য 
হচ্ছে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে আমৃত্যু 
লড়াই ও শাহাদত । এমন চেতনা এবং 
এমন সংস্কৃতির বলেই অতীতে 
মুসলমানেরা রোমান ও পারস্য 
টি ন্যায় দুটি বিশ্বশক্তিকে 
পরাজিত করেছিল । এ যুগেও তারা 
বিশ্বের: সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র ও বিশ্বশক্তি 
রাশিয়াকে পরাজিত করেছে । এবং 


বিরুদ্ধে যুদ্ধও নেই এবং যুদ্ধ নেই 
সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির বিরুদ্ধেও । 
আত্মসমর্পণের এমন বিকৃত ইসলামকে 
তারা বলছে প্রকৃত ইসলাম | বলছে 
মডারেট ইসলাম | সে লক্ষ্যে পৌছার 
জন্য শুরু করেছে প্রকাণ্ড আকারের 
এক সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। নতুন এ 
স্ট্রাটেজির আলোকে শুধু নিরপরাধ 
মানুষ হত্যাই করছে না, ঈমান 
হত্যাতেও তৎপর হয়েছে এবং সেটি 
শুধু আফগানিস্তান ও ইরাকে সীমিত 
নয়। বাংলাদেশের ন্যায় প্রতিটি 
মুসলিম দেশই এখন একই রূপ 


বোমায় পরিণত হয় না, কিন্তু মানুষ 
হয়। মাত্র ১৭ জন মুসলিম সৈনিক 
আজ থেকে হাজার বছর আগে 
বাংলাসহ সমগ্র পূর্ব ভারতের 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রই 
পাল্টে দিয়েছিল । ইসলামের বিরুদ্ধে 
শক্রপক্ষের লড়াইটি সব সময়ই 
লাগাতর । শত্রুর পক্ষ থেকে চাপিয়ে 
দেয়া এমন যুদ্ধ থেকে খোদ নবীজী 
(সা.)ও বাঁচতে পারেননি । মাত্র ১০ 
বছরে তাকে ৫০টির বেশি যুদ্ধ করতে 
হয়। এমন যুদ্ধে শত্রুর লক্ষ্য, শুধু 
দৈহিক নির্মল নয়, মুসলমানদের 
ঈমানকে হত্যা করা | চলমান এ যুদ্ধে 
পরাজিত হলে অতি কঠিন হবে 

ংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান নিয়ে 
বাচা। ফলে সংকটে পড়বে 
আখেরাতের জীবনও | তবে শক্রর 
কাছে যারা আত্মসমর্পিত তাদের 
জীবনে যুদ্ধ আসে না, আসে লাগাতর 
গোলামী ৷ পোষা কুকুরে ন্যায় তাদের 
গলায় তখন শোভা পায় পরাধীনতার 
শিকল । 


যে যুদ্ধের শেষ নেই 

বাইবেলের বা বেদ-উপনিষদের জ্ঞান 
দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা 
অসম্ভব । অসম্ভব মুসলিম জনপদে 
পাদরি বা পুরোহিতদের নামিয়ে । 
ব্রিটিশ শাসকেরা সেটি জানতো । জানে 
আজকের ভারতীয় হিন্দুশাসকগণও | 
ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা সৈন্য 
নামিয়েছে ধার্মিক মুসলিম বা ইসলামি 
শিক্ষার ছদ্মবেশে । যুগে যুগে 
ইসলামের শত্রুপক্ষের এটাই কৌশল । 
মুসলমানেদের মাঝে কাউকে 
নামিয়েছে আলেমের বেশে, কাউকে বা 


সাংস্কৃতিক যুদ্ধের শিকার । তবে 


রাজনীতিবিদ বা বুদ্ধিজীবীর বেশে। 


বাংলাদেশ তাদের অন্যতম টার্গেট 


এখন গলা চেপে ধরেছে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের । আফগান মুজাহিদদের 
জিহাদ তাই পাল্টে দিচ্ছে 
বিশ্বরাজনীতির সমীকরণ । কামান, 
বোমা ও যুদ্ধবিমানের বলে গণহত্যা 


আগস্ট'১৪ 


ফলে নিরাপদ হয়েছিল তাদের ১৯০ 


হওয়ার কারণ, দেশটিতে ১৫ কোটি 
মুসলমানের বাস | তেল-গ্যাস বা অন্য 
কোন খনিজ সম্পদের চেয়ে ১৫ কোটি 
জনসংখ্যার ফ্যাক্টরটিই তাদের কাছে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ তেল-গ্যাস 


বছেরের শাসন | ইসলামে বিরুদ্ধে সে 
ময়দানে নেমেছে বাংলাদেশে । এখন 
সে কাজে বাংলাদেশে ব্যবহার করতে 
চায় জনগণের নিজ অর্থে প্রতিষ্ঠিত 
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অন্যান্য দেশি-বিদেশি ইসলাম বিরোধী 


মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় । 
বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন 
সেকু্যুলারিস্টদের সহায়তায় ইতিমধ্যই 


এখন এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের 
হাতে অধিকৃত। অধিকৃত দেশের 
অধিকাংশ মিডিয়াও | শুরু হয়েছে 
ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রপাগাণ্ডা 
তাদের কথা, ইসলাম এ যুগে অচল । 
ইসলামের নামে মুসলমানদের 
চৌদ্দশত বছর নেওয়া যাবে না। যেন 
ইসলাম শুধু নবীজী (সা.)-এর 
জামানার লোকদের জন্যই নাঘিল 
হয়েছিল। তারা শরীয়তকে বলছে 
মানবতাবিরোধী । সে প্রপাগাণ্তাকে 
ব্যাপকতর করছে বাংলাদেশের বহু 
টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্ত 
ক। সেগুলির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা 
করেছে হাজার হাজার এনজিও । 
এদের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা হলো, নবীজী 
(সা.)-এর আমলের ইসলামকে 
জনগণের মন থেকে বুলিয়ে দেওয়া 
এবং আল্লাহর কুরআনি হুকুমের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করা | 

বাংলাদেশে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও 


আগস্ট১৪ 


সৈনিকদের হাত থেকে হাতিয়ার কেড়ে 


শক্তির সম্মিলিত 


নিলে তারা শক্তিহীন ও প্রতিরক্ষাহীন 
হয়, তেমনি ঈমানদারগণ জিহাদশুণ্য 


সংস্কৃতি বিলুপ্ত করা । এবং ভুলিয়ে 
দেওয়া ইসলামের এ 
শিক্ষাটিকে । অথচ ইসলাম থেকে 


হলে ইসলামের পক্ষে দাড়ানোর কেউ 


মৌল থাকে । শক্রপক্ষ তখন বিনা বাধায় 


আল্লাহর শরিয়তী বিধানকে আস্তাকুড়ে 


নামায-রোযাকে যেমন আলাদা করা 


ফেলে । আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 


যায় না, তেমনি আলাদা করা যায় না 
জিহাদকেও । পবিত্র কোরআনে 
জিহাদে যোগ দেয়ার নির্দেশ এসেছে 


হয়তখন সর্বত্র জুড়ে । বাংলাদেশের 
১৫ কোটি মুসলমানের সামনে আল্লাহর 
হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে এবং 


বার বার । অত ধকের বেশি সাহাবা 
শহীদ হয়েছেন জিহাদে | নবীজী (সা.) 
নিজে রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ লড়েছেন বহুবার 


তার শরীয়তী বিধান অপমানিত হচ্ছে 
তো এ কারণেই । সাহাবায়ে কেরামের 
যুগে মুসলমানদের সংখ্যা এর হাজার 


ইসলামের বহুশক্রকে হত্যা এবং বনু 
কুরাইজা ও বনু নাধির ন্যায় ইহুদী বস্তি 


ভাগের এক ভাগও ছিল না। কিন্তু 


কে নির্মূল করা হয়েছে তারই নির্দেশে 
অথচ নবীজী (সা.)-এর সে 


বিধান এভাবে পরাজিত ও অপমানিত 
হয়নি । কারণ তাদের ঈমানের সাথে 


আপোষহীন নীতি ও ইসলামের সে 
সৎ্থ্ামী ইতিহাসকে তারা 
সুপরিকল্পিতভাবে আড়াল করতে চায় 
নামায-রোযা, হজ-যাকাতের বাইরেও 


জিহাদও ছিল | নিজেদের রক্তক্ষয় ও 
অর্থব্যয় এড়াতে বাংলাদেশের ন্যায় 
একটি মুসলিম ভূমিতে এমন একটি 
যুৎসই সাংস্কৃতিক যুদ্ধকেই তারা 


শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন 


লাগাতর চালিয়ে যেতে চায় । ফলে এ 


প্রতিরক্ষা ও আইন-আদলতের 


যুদ্ধের শেষ নাই । দেশটির সাংস্কৃতিক 


সংস্কারে ঈমানদারের যে গুরুতর 


রণাঙ্গনে তাদের বিপুল সৈন্যসমাবেশ 


দায়ভার রয়েছে সেটিকেও ভুলিয়ে 
দিতে চায় । 


ও আয়োজন দেখে তা নিয়ে কি কোন 
সন্দেহ আছে? 
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দৈনিক জনকণ্ঠের হলুদ সাংবাদিকতা 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


গত ২৩ নভেম্বর ২০১২ শুক্রবার 


প্রয়োজনে জিহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা 


প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠে জনৈক 


দখল করতে হবে । চলতি বছরের 


বিভাষ বাড়ে এক প্রতিবেদনে বলেন 


করা হয়। একে কেন্দ্র করে বিস্তার 
ঘটছে জঙ্গীবাদের | যাদের পড়ানো হয় 


শুরুর দিকে প্রথমবারের মত 


যে, “সাধারণ গরিব মুসলিম 
জন বিভ্রান্ত করে কওমী 


নানা জেহাদী বই। আর আছে 


বিশ্বব্যাংকের কওমী মাদরাসা সংক্রান্ত 
এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে, 


মাদরাসা আড়ালে এর নিয়ন্ত্রকেরা 


অনিয়ন্ত্রিত এ মাদরাসার জঙ্গে 


কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, 
ফিকাহ ইত্যাদি । তবে ফার্সি ও 
উরদুকে অনেক বেশি পবিত্র ভাষা মনে 


দেশে সঙ্কট তৈরি করছেন | ইসলামের 
অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলিম 


বাংলাদেশে জঙ্গী নাশকতার সম্পর্ক 
রয়েছে । প্রচলিত শিক্ষানীতি এবং 


জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী করছেন 


কোন ধরনের তদারকির বাইরে কওমী 


করে এখানকার হারা | এর 
বেশিরভাগই পড়ে থাকে ফারসী ও 
উরদু ভাষায় | ত্রয়োদশ শতাব্দী ও 


বিতর্কিত করছেন সত্যিকারের 


মাদরাসাগুলো আসলে ধর্মীয় শিক্ষার 


চতুর্শি শতাব্দীতে এদেশে কওমী 


ইসলামকে । মাদরাসাগুলোর মূল অর্থ 
আসছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে 


নামে কি করছে তা জরুরি ভিত্তিতে 


মাদরাসা চালু হলেও তা চলতো কিছুটা 


খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেয় 


সুফি মতবাদী ধারায় । এ সময় এর 


দেশের অনেক এনজিও-যাদের 
মালিকানা জামায়াতসহ উগ্রবাদী ধর্মীয় 
রাজনৈতিক নেতাদের তাদের মাধ্যমে 
মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 
ব্যবহৃত হয় মাদরাসাগুলো । এরা 


আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাটি | শিক্ষার 


কর্মকাণ্ড নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন 


ধরণ, অর্থায়নের উৎস, শ্রেণীকক্ষের 
চিত্র, সাংগঠনিক বিন্যাসসহ সকল 
ক্ষেত্রেই কওমি মাদরাসার রয়েছে 
আলাদা বৈশিষ্ট্য । যদিও তাদের এসব 


নিজেদের মতো করে পরিচালনার জন্য 


কার্যক্রম সম্পর্কে কারও কোন স্বচ্ছ 


কখনোই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার 


আসেনি । তবে ১৮২২ সালের দিকে 
কওমী মাদরাসা ওয়াহাবী মতবাদ বা 
পলিটিক্যাল ইসলামের অধীনে চলে 
যায় । মূলত এখান থেকেই ক্রমান্বয়ে 
উগ্রবাদের দিকে ধাবিত হয় কওমী 


ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না বলেও উল্লেখ 


মাদরাসাগ্তলোর কার্যক্রম । দেশে যত 


জন্য রাজি নন। উগ্র ওয়াহাবী 
মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই দেশে 
অন্তত ৫০ হাজার কওমী মাদরাসা 


করে বিশ্বব্যাংক | রিপোর্টে আরও বলা 


মাদরাসা আছে তার অন্তত ৭৫-৮০ 
ভাগই কওমী মাদরাসা । আবার জঙ্গী 


হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের 


চলছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে 
উগ্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত এর 


পৃষ্ঠপোষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী 


পরিচিতি গোপন রাখা । মাধ্যমিক 


তৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের 
বেশিরভাগই কওমী মাদরাসার ছাত্র 


পর্যায়ের ছাত্রদের দুই দশমিক দুইভাগ 
ছাত্র কওমী মাদরাসায় নিবন্ধিত রয়েছে 


বলে অভিযোগ আছে। কওমী 
মাদরাসার কারিকুলাম কোনভাবেই 


কারিকুলাম আর ব্যবস্থাপনা কমিটির 
দ্বারাই চলছে এই শিক্ষা । যেখানে 
বাংলা, ইংরেজি ও বিজ্ঞানের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। পড়ানো হয় জামায়াতের 
প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর জীবনী । এই 
পলিটিক্যাল ইসলামের মূল কথাই 
হলো- শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 


আগস্ট'১৪ 


বলে গবেষণায় দেখা গেছে। কিন্তু 


জীবনঘনিষ্ঠ নয় বরং পরকালমুখী 


বাস্তবচিত্র হচ্ছে, কওমী মাদরাসায় 
নিবন্ধিত ছাত্রসংখ্যার চেয়ে বাস্তবে 
অনেকবেশি ছাত্রের উপস্থিতি দেখা 


আর সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে 
টেনে আনায় সহজেই তাদের এই 


যায়। এসব মাদরাসায় কীভাবে 
বেহেশতে যাওয়া যাবে তার 
ভিডিওচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের ধর্মান্ধ 


মনে করেন তারা । 


প্রতিবেদন বিশ্রেষণ 
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উপরিউক্ত প্রতিবেদনে সেব পয়েন্ট 


আলোচিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ: 


০ 


// 


আগস্ট'১৪ 


“সাধারণ গরিব 
জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে কওমী 


বিস্তারে সামান্য কিছু সাহায্য করে 
থাকেন । তাও আবার সব মাদরাসা 
নয় । প্রতিটি মাদরাসার হিসাব প্রতি 
বছর অডিট করে মজলিশে শুরায় 


মাদরাসা আড়ালে এর নিয়ন্ত্রকেরা 


(পরামর্শক সভা) অনুমোদিত হয় 


দেশে সঙ্কট তৈরি করছেন । 
ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ 
মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বিপথগামী 


আমাদের জানা মতে কোন এনজিও 
বা জামায়াতসহ উগ্রবাদী ধর্মীয় 
রাজনৈতিক নেতা কওমী মাদরাসা 


করছেন /। বিতরতি করছেন পরিচালনা করেন না। অধিকা€ 
অত্যিকারের ইসলামকে ॥ কওমী মাদরাসার সাথে দলীয় 


...এটি জঘন্যতম অপবাদ | সত্য 
হচ্ছে বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠীকে সঠিক 
পথে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
কওমী ধারার আলিমগণ । 
ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ 


ইসলামের মূল কথাই হলো- শক্তি 
প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনে 
জেহাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
করতে হবে ॥ 

...কওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রমের 
মূল ভিত্তি হচ্ছে 'দারসে নিজামী” ও 
দারুল উলুম দেওবন্দের নেসাবে 
তা'লীম । কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছায় 
ক্যারিকুলাম চালু করার সুযোগ 


নেই | এখন পুরো বাংলাদেশে কম- 
বেশি সব মাদরাসায় প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি ও 


রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারেন । 


দারুর রাশীদসহ বহু মাদরাসায় 


মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যাতে কেউ 
বিপথগামী করতে না পারে সে 
ব্যাপারে কওমী ধারার আলিমগণ 


সেটা ব্যক্তির অধিকার | তাই বলে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে 
মাদরাসাগ্তলো ব্যবহৃত হয়, একথা 


অত্যন্ত সচেতন ৷ ইসলামকে যারা 


সত্য নয়। কওমী মাদরাসা তার 


বিতর্কিত করতে চায় তাদের 


প্রতিষ্ঠালগ্ থেকে সরকারি 


বিরদ্ধে কওমী মাদরাসার 
নিয়ন্ত্রকেরা মাঠে ময়দানে সোচ্চার | 


. মাদরাসাগুলোর মূল অর্থ আসছে 


মধ্যপ্রাচ্ের দেশগুলো থেকে । 


দাওরা হাদীস পাশ করা ছাত্রদের 
অনুমোদিত মাধ্যমিক ও উচ্চ 
মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, 
সমাজ ও অর্থনীতি শিক্ষাদানের 


নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেসরকারি 
ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়ে 


দু'বছর মেয়াদি কোর্স। কওমী 
মাদরাসায় জামায়াতে ইসলামীর 


আসছে । এটা কওমী মাদরাসার 
এঁতিহ্য । শায়খ আবদুল ওয়াহাব 


দেশের অনেক এনজিও-যাদের 


নাজদী হাম্বলী মাযহাবের পণ্ডিত 


মালিকানা জামায়াতসহ উএবাদী 
ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতাদের তাদের 
মাধ্যমে মুল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
বাতবায়নে ব্যবহত হয় 
মাদরাসাগুলো । এরা নিজেদের 


প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা 
মওদুদীর জীবনী পড়ানো হয় 
একথাটি রীতিমত হাস্যকর । শত 


অপর দিকে কওমী মাদরাসার ছাত্র 
শিক্ষকগণ ইমাম আযম আবু 
হানিফা (রহ.)-এর চিন্তাধারার 


বছরে ধরে কওমী মাদরাসা ও 
জামায়াতে ইসলামীর মাঝখানে 
একটি বিভেদের সমান্তরাল রেখা 


অনুসারী । প্রতিটি মাদরাসা আলিম, 


মতো করে পরিচালনার জন্য 
কখনোই সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসার 


বিদ্যমান | শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 


দখল করার কোন পরিকল্পনা কওমী 


(মাজলিসে শুরা) কর্তৃক ভারতের 


জন্য রাজি নন । উগ্র ওয়াহাবী 


দারুল উলুম দেওবন্দের অষ্ট 


মতবাদের ওপর ভিতি করেই দেশে নীতিমালা (উসুলে হাশতগানা) 
অন্তত ৫০ হাজার কওমী মাদরাসা অনুযায়ী পরিচালিত । প্রায় মাদরাসা 
চলছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ॥ কোন না কোন আঞ্চলিক 
...এটিও সত্যের অপলাপ। বেসরকারি বোর্ডের অধিভূক্ত | 

মাদরাসাগুলো পরিচালিত হয় ৩. উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত 


জনগণের অর্থে । সরকারি বেতন, 


এর পৃষ্টপৌষকদের ইচ্ছা অনুযায়ী 


ভাতা, সাহায্য ও অনুদান গ্রহণের 


কারিকুলাম আর ব্যবস্থাপনা 


রেওয়াজ কওমী মাদরাসায় নেই 
এবং অতীতেও ছিল না। 


কমিটির দ্বারাই চলছে এই শিক্ষা । 
যেখানে বাংলা, ইংরেজি ও 


আলিমদের অতীতেও ছিল না 
এখনও নেই । 


.বিশ্বব্যাকের কওমী মাদরাসা 


সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট 
... এ পুস্তিকার “কওমী মাদরাসা 
সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের ওদ্ধত্য, 
শিরোনামে এ ব্যাপারে বিস্তারিত 
পর্যালোচনা করা হয়েছে । 


.এসব মাদরাসায়. কীভাবে 


বেহেশতে যাওয়া যাবে তার 
ভিডিওচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের ধর্মীন্ব 


মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত 
প্রবাসীরা অথবা দানশীল ব্যক্তিগণ 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ইসলামি শিক্ষা 


বিজ্ঞানের প্রবেশ নিষিদ্ধ । পড়ানো 
হয় জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীর 
জীবনী । এই পলিটিক্যাল 


করা হয় । একে কেন্দ্র করে বিস্তার 
ঘটছে জজীবাদের | যাদের পড়ানো 
হয় নানা জিহাদী বই । আর আছে 
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কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, 
ফিকাহ ইত্যাদি । তবে ফাসী ও 
উরদুকে অনেক বেশি পবিত্র ভাষা 
মনে করে এখানকার হারা । এর 
বেশিরভাগই পড়ে থাকে ফারসী ও 
উরদু ভাষায় । 

...এসব কথা স্বকল্পিত ও মনগড়া । 
কওমী মাদরাসায় ভিডিওচিত্র 
প্রদর্শন অপরাধ হিসেবে গণ্য । তবে 
হ্যা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে 
রেহাই পেয়ে কিভাবে বেহেশতে 
যাওয়া যাবে তার জন্য ছাত্রদের 
উৎসাহিত করা হয়। গুটিকয়েক 
নাস্তিক ছাড়া পৃথিবীর সব আস্তিক 
মানুষ বেহেশতে যেতে আগ্রহী; 
এটাই তাদের আজীবনের সাধনা- 
কামনা । নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসীরাই 
অন্ধ ও বধির। সত্যের আহ্বান 
তাদের কানে পৌছে না । বেহেশতে 
ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষা দান মাদরাসা 
শিক্ষার বৈশিষ্ঠ্য । জেহাদী বই 
বলতে প্রতিবেদক কী বুঝাতে 
চাচ্ছেন? পবিত্র কুরআন-হাদীস যদি 
জিহাদী বই হয়, তাহলে এগুলো 
পড়াতো ফরয । কেবল ফারসি ও 
উরদু কেন পৃথিবীর সব ভাষাই 
পবিত্র। ভাষা আল্লাহর দান। 
বিদেশি ভাষায় পারদর্শী হওয়াতো 
অতিরিক্ত যোগ্যতা | ফারসি ভাষায় 
লিখিত মহাকবি শেখ সাদীর 
গুলিস্তান ও বুস্তান এবং মরমী কবি 


.ব্রয়োদশ শতাব্দী ও 


ভাষান্তরিত হয়েছে। ফলে 


এক কথায় জনকণ্ঠের প্রতিবেদনটি 
একপেশে, কল্পনাপ্রসৃত, 


শিক্ষার্থীগণ অনায়াসে এসব অধ্যয়ন 
করে ইলম হাসিল করতে পারে । 
মাদরাসার ক্যাম্পাসে বাংলার চর্চার 
প্রাধান্য রয়েছে । বাংলা ভাষার প্রতি 
গভীর মমত্ববোধের কারণে 
আলিমগণ বহু আরবি ও উরদু 
গ্রন্থকে বাংলা ভাষান্তরিত করে 
যাচ্ছেন । 


চতুদর্শ 
শতাব্দীতে এদেশে কওমী মাদ্রসা 
চালু হলেও তা চলতো কিছুটা সুফি 
মতবাদী ধারায় । এ সময় এর 
কর্মকাও নিয়ে তেমন কোন প্রশ্ন 
আসেনি । তবে ১৮২২ সালের 
দিকে কওমী মাদরাসা ওয়াহাবী 
মতবাদ বা পলিটিক্যাল ইসলামের 
অধীনে চলে যায় । মূলত এখান 
থেকেই ক্রমান্বয়ে উগএ্রবাদের দিকে 
ধাবিত হয় কওমী মাদরাসাঙলোর 
কার্যক্রম । দেশে যত মাদরাসা আছে 
তার অন্তত ৭৫-৮০ ভাগই কওমী 
মাদরাসা । আবার জঙ্গী তৎপরতার 
সঙ্গে জড়িতদের বেশিরভাগই 
কওমী মাদরাসার ছাত্র বলে 
অভিযোগ আছে ॥ 

... ত্রয়োদশ শতাব্দী ও চতুর্দশ 
শতাব্দীতে এদেশে কওমী মাদরাসা 
চালু হয়েছে একথা মোটেও সত্য 
নয় । উনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে 
কওমী মাদরাসা চালু হয়। “তবে 


মাওলানা রুমির মসনবী ফারসি ১৮২২ সালের দিকে কওমী 
ভাষায় পড়ার স্বাইই আলাদা । এ মাদরাসা ওয়াহাবী মতবাদ বা 
কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্্র. পলিটিক্যাল ইসলামের অধীনে চলে 


নাথের মতো কবিরা আজীবন 


যায় ।' একথাটি সম্পূর্ণ উদ্ভট ও 


ফারসি চর্চা করেছেন। আরবি 
ব্যাকরণের পুস্তিকাগ্তলো একসময় 


কাল্পনিক | কওমী মাদরাসার ভিত্তি 
হচ্ছে ভারতের দারুল উলুম 


ফারসি ভাষায় লিখিত ছিল বলে 
ছাত্রদের এগুলো পড়ানো হতো 
এখন বাংলা ও আরবি ভাষায় 
আরবি ব্যাকরণ, রচনা বই বের 
হওয়ার কারণে কওমী মাদরাসায় 
ফারসির ব্যবহার ত্রাস পেয়েছে 
ইংরেজির মতো উরদুও কিন্তু 
আন্তর্জাতিক ভাষা | ইসলামি জ্ঞান 


আগস্ট'১৪ 


দেওবন্দ। আর দারুল উলুম 
দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬৬ 
সনের ২১মে | “দেশে যত মাদরাসা 
আছে তার অন্তত ৭৫-৮০ ভাগই 
কওমী মাদরাসা 1 এ পরিসংখ্যাণও 


দূরভিসন্ধমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । 


কঠোর গোয়েন্দা নজর দারি তে 
কওমি মাদরাসাগ্ডলো 

মিডিয়া, বামপন্থি ও ধর্মবিদ্বেষী 
বুদ্ধিজীবীদের অব্যাহত অসত্য 
প্রতিবেদন ও উস্কানিমূলক প্রচারণার 
ফলে সরকার কওমি মাদরাসার ওপর 
কঠোর নজরদারি করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে । সরকার তার এজেলীর 
মাধ্যমে দেখতে পারেন কওমী 
মাদরাসায় কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা আছে 
কিনা । এতে কারো আপত্তি থাকার 
কথা নয় । এক তরফা প্রচারণার ফলে 
জনসাধারণের মনে ভুল ও 
বিভ্রান্তিমূলক ধারনা তৈরি হতে পারে । 
দেশে বিদেশে মাদরাসার ইমেজ 
ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। 
বিডিটুডে.নেট বিগত ২৬ এপ্রিল 
২০১৪ নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি প্রকাশ 


গোয়েন্দা সংস্থাগুলো । বিশেষ করে ধর্ম 
ও দেশের ইতিহাস নিয়ে ভুল তথ্য 
সংবলিত বই এবং এগুলোর লেখক ও 
প্রকাশকদের ওপর কঠোর নজদারি 
করছে গোয়েন্দারা ৷ এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্র 
গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা এ বিষয়ে 
গভীর পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে । এছাড়া 
ধরনের লেখক ও প্রকাশকদের সম্পর্কে 
তথ্য সরবরাহ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকেও 
নির্দেশ দিয়েছে । যাতে করে সরকার 
দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে 
পারে । 
“গত ২০ এপ্রিল ২০১৪ এই নির্দেশনা 
আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে 
হয়েছে বলে জানিয়েছেন 
একটি গোয়েন্দা সংস্থার একজন 
উরধবতন কর্মকর্তা । এ ছাড়া জঙ্গি 


সত্য নয় । দেশে কওমী মাদরাসার 
চাইতে আলিয়া পদ্ধতির মাদরাসা 
বেশি । 


সংগঠনগুলোর অর্থের উৎস খুঁজে বের 
(এনবিআর) বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে 
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কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয় । জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধে 
গঠিত বিশেষ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকটি 
শিগগিরই অনুষ্ঠিত হবে । বৈঠকে 


নির্দেশনায় শিক্ষামন্ত্রণালয়কে ইসলামি 
জঙ্গিবাদের নেতিবাচক দিকপ্তলো ধরে 


ইমামদের নিয়ে প্রতিটি জেলায় 
জঙ্গিবাদ বিরোধী র্যালি করার জন্য 


শিক্ষার্থীদের মাঝে সতর্কতা তৈরি 
করতে বলা হয়েছে । একই সঙ্গে শিক্ষা 


এনবিআর চেয়ারম্যান, ংলাদেশ 


সচিবকে প্রতি মাসে এ সংক্রান্ত 


ব্যাংকের ফিন্যানন্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স 
বিভাগের ডেপুটি গভর্নর এবং 


প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে । 
মাদরাসাগ্তলোতে জাতীয় সংগীত 


বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন 


পরিবেশন এবং সেখানে জঙ্গিবাদ 


রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে 
বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে । 
স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
বলেছেন, গোয়েন্দা সংস্থাগ্তলোকে 


বিরোধী বক্তব্য দেওয়া হচ্ছেকি না সে 

সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা 
হয়েছে । একই সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধের 
প্রকৃত ইতিহাস সংবলিত পাঠ্যপুস্তক 


কওমি ও আলিয়া মাদরাসাগ্তলোর 


প্রণয়ন করে মাদরাসাগুলোতে আধুনিক 


ওপর কঠোর নজরদারি করতে বলা 


শিক্ষার ব্যবস্থা করতে শিক্ষা 


হয়েছে। তিনি বলেন, ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক কওমি ও 


মন্ত্রণালয়কে পরমর্শ দেওয়া হয়েছে । 
“এছাড়া মসজিদে মসজিদে জুমার 


আলিয়া মাদরাসার পাঠ্যবই আমাকে 


নামাযের আগে জঙ্গিবাদ বিরোধী 


দিয়েছেন । সেগুলোতে জিহাদি বক্তব্য 
রয়েছে । তবে এগুলো বিরুদ্ধে হুট 
করে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। 
এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া । গত ২০ 
এপ্রিল ২০১৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 


হেফজ বিভাগ 
নাজেরা বিভাগ 


বক্তব্য ও জঙ্গিবাদের ভয়াবহ পরিণতি 
সম্পর্কে বক্তব্য দিতে ইমামদের 
উৎসাহিত করার জন্য ধর্ম বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে । 
স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মসজিদের 


৬৫/৪105 
ম।।৯০/১১৫এ। এ 


ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 
মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেওয়া 
হয়েছে । এছাড়া দেশব্যাপী মসজিদে 
মসজিদে জঙ্গিবাদ বিরোধী বক্তব্য 
দেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ 
করতে দেশের প্রত্যেক জেলা প্রশাসন 
ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে । তাদেরকে প্রতি মাসে 
এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের পাঠাতে বলা হয়েছে। 
একই সঙ্গে জঙ্গিবাদ বিরুদ্ধে 
জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ডকুমেন্ট, 
স্বল্প দৈর্ঘ্য সিনেমা, বিজ্ঞাপন এবং 
ভিডিও র্লিপিংস তৈরি করে বিভিন্ন 
ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমপ্তলোতে নিয়মিত 
প্রচার করতে তথ্য মন্ত্রণালয়কে 
নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: 
ছ্ড/জ.010108175180991).015/065%50. 
90911/091911/31/74664 | 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 


আবামিক| অনাবাসিক|ড-কেয়ার 


১লা'রমজানা১৪৩৩ হি; 
২৯ শে জুন,২০১৪ ইং 


ভ শিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধময়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা 
ভ আবাসিক ছাত্রিদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 

ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্যবেক্ষণ । 
৬ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

ভ সেমিষ্টার পদ্ধতিতে ব্যবস্থা । 

ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 

ভউগরাব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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মুসলমান বিভিন্ন বিষয়ে আলাহর কাছে 
প্রার্থনা করে, কিন্তু চেষ্টা, পরিশ্রম ও 
গবেষণা করে না। বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি কোন উৎসাহ- 
উদ্দীপনা লক্ষ করা যায় না। অলস, 


জ্ঞানকেই বোঝায়নি । যারা হিকমত 
(বিশেষ জ্ঞান) লাভ করেছে, তারা 
পরম সম্পদের অধিকারী এ 


বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসংখ্য নিদর্শন 
রয়েছে । যারা উঠতে-বসতে ও শুইতে 
সর্বাবস্থায় আলাহকে স্মরণ করে এবং 


হিকমতের মুখ্য অর্থ বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি । মহানবী (সা.)-এর 


আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং গঠন 
সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে । তারা 


অকর্মা এবং আরও পরনির্ভরশীল 
হওয়ার শিক্ষা ঠিকই চলছে। 

আধুনিক যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ । 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যারা যত সমৃদ্ধ 
তারা তত উন্নত ও শক্তিধর । বর্তমানে 
মুসলমানরা পৃথিবীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
দিক থেকে দ্বিতীয় হলেও বাস্তবে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে 
অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে অনেক 
পিছিয়ে রয়েছে । অথচ বিজ্ঞান, গণিত, 
অর্থনীতি, চিকিৎসা, সাহিত্যসহ আরও 
অনেক শাস্ত্রে মুসলমানরাই সর্বপ্রথম 
অগাধ জ্ঞান লাভ করেছিল। মুসা 
আল-খাওয়ারযিমী, ইবনে সিনা, 
আল-রাম, হাসান ইবন হাইসাম, 
আল-বিরুনী, ইমাম বুখারী, ইবনে 
ওমর খৈয়াম, কবি ফেরদৌস প্রমুখ 
বিভিন্ন বিষয়ে অসামান্য অবদান রেখে 
গেছেন। কিন্তু বর্তমান মুসলমানরা 
জ্ঞান আহরণের অভাবে কুসংস্কারসহ 
বিভিন্ন গৌড়ামির কারণে সেসব 
ইতিহাস এতিহ্য হারিয়ে ফেলেছেন । 


ইন্তিকালের পর তার আদর্শে উজ্জীবিত 


বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি এর কোন 


হয়ে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে 
আরও মহিমান্বিত করে তোলেন । 
জ্ঞানের দীপ শিখা হাতে নিয়ে পৃথিবীর 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েন । প্রতিষ্ঠা করেন 
অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানাগার । 


কিছু বৃথা সৃষ্টি করনি ॥ 

মানব-কল্যাণের বাহক সব ধরনের 
এলেমই জরুরি । মানবতার কল্যাণ 
হবে এমন সব ধরনের এলেমই 
ইসলামে কাম্য । মৌলিক মানবিক 


অর্টা জীবন-প্রকৃতি সব কিছু নিয়েই 


জ্ঞান সব মানুষের জন্য এক ও 


গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, 
৩৯৪৫০০০ 

তোমরা যে বীজ বপন করো সে বিষয়ে 

ভেবেছ কি? 


| পর্ন 2১৫ শীণা1। 2, 
৪৬১৮৪০৪৩1৫০ ৮৪৪৮ 


অভিন্ন । 

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জ্ঞান 
অন্বেষণ করা ফরজ ।' “দোলনা থেকে 
কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো ।' 
মহানবীর এ বাণী সবার জন্য 
প্রযোজ্য । আল-কুরআনে বিরাশি বার 


তোমরা যে পানি পান করো সে বিষয়ে 
চিন্তা করেছ কি?২ 

এককথায় বিশ্ববজগতের সব কিছু নিয়ে 
আলাহ মানুষকে ভাবতে ও গবেষণা 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন, 

205 ৩5০৮950৬55৩ 
(8056 ৫56 $ এগ 452 ৬৬ 
51915026552 ৮5125 
৪ ৩৫০০ অব ৬ ও (৮০৪৭2 


৪১৩৫৩1৫০ 


আমাদের সবার জানা উচিত, ইসলাম 
নির্দেশিত জ্ঞান বলতে কেবল ধমীয়ি 


আগস্ট'১৪ 


আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে এবং 
দিন ও রাতের আবর্তনে সেসব 


নামাযের তাগিদ দেওয়ার পাশাপাশি 
নিরানববইবার জ্ঞানচর্চার বিষয়ে তাগিদ 
দেওয়া হয়েছে। তাই ধর্মীয় জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ 
ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান অর্জনও 
জরুরি । 
পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিক্ষা-দীক্ষার বেশি 
প্রসার ঘটেছিল স্পেন ও ইরাকের 
বাগদাদে । কিন্তু এখন সেসব দেশের 
মুসলমানদের কাছেও শিক্ষা-দীক্ষা 
অবহেলার বস্ততে পরিণত হয়েছে । 
এক জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
একশ" বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মুসলিম 
বিশ্বের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। 


727 আত্তান্তহীদ ১৮ 
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মধ্যপ্রাচ্যের ২২টি মুসলিম দেশে কিনতে হয়। তবুও সিঙ্গাপুরের 
যেখানে বছরে মাত্র ৩০০টির মতো বই জিডিপি বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় 
অনুবাদ করা হয় সেখানে ইউরোপের ৪০ গুণ । সম্পদ গ্যাস, 


একটি ক্ষুদ্র দেশ গ্রিসে বছরে ৫০০টির 
মতো বই অনুবাদ করে। রাশিয়া, 
ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানির 
মাতৃভাষা কিন্তু ইংরেজি নয় । এসব 
দেশের বিজ্ঞানীরা একমাত্র মাতৃভাষায় 
বিজ্ঞান চর্চা করেই নিজেদের পৃথিবীতে 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
রে দেশগুলোতে ভাষান্তর 
করার রয়েছে যারা গোটা 
পৃথিবীর যে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য 
প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই 
মাতৃভাষায় রূপান্তর করে সরবরাহ 
করে থাকে । সে রকম প্রতিষ্ঠান 
ংলাদেশসহ সব মুসলিম রাষ্ট্রেই 
জরুরি | নচেত সৃজনশীল বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি শিক্ষায় অগ্রগতি আসবে না । 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের ইরান ও 
মালয়েশিয়ার মতো কয়েকটি দেশ 
ছাড়া আর সব মুসলিম দেশের অবস্থা 
হতাশাব্যঞ্জক | গ্রহ-গ্রহান্তরে বিভিন্ন 
মহাশুন্যযান প্রেরণ করে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধ্যমে মহাশূন্যে বসতি 
স্থাপনের চেষ্টা করছে আমেরিকা ও 
রাশিয়া । সম্প্রতি ফ্রাস-সুইজারল্যান্ডের 
সীমান্তে বিগ ব্যাং পরীক্ষার মাধ্যমে 
সৌরজগৎ রহস্য উদঘাটনের 
চেষ্টা চলছে । চীন ও জাপান প্রযুক্তিগত 
উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ব-বাণিজ্যে 
অভাবনীয় আধিপত্য বিস্তার করছে 
অথচ মুসলিম দেশগুলোর কোন 
সি উলেখযোগ্য কোন ভূমিকা 
| 
সিঙ্গাপুর পৃথিবীর একমাত্র দেশ। যে 
দেশে মোট প্রয়োজনের সবটুকু পানিই 


তেল, ইউরেনিয়াম থাকা সত্ত্বেও উন্নত 
প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশ গরিব 
দেশ । যেমন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ 
আইভরিকোস্ট, ইথিওপিয়া, 
সিয়েরালিওন, সোমালিয়ায় অনেক 
প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিন্ত উন্নত 
নেই বিধায় গরিব দেশের 
তালিকায় পড়ে রয়েছে । এদিকে 
প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন না থাকলেও 
উন্নত প্রযুক্তি থাকার কারণে সিঙ্গাপুর, 
ফিনল্যান্ড, সুইডেন, জার্মানি প্রভৃতি 
দেশ অনেক উন্নত। বর্তমানে চীন ও 
জাপানের প্রযুক্তি সবচেয়ে উন্নত | তাই 
কৃষি প্রধান বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জমিতে যে পরিমাণ ফসল 
উৎপন্ন হয় জাপানে একই পরিমাণ 
জমিতে চারগুণ আর চীনে তিনগুণ 
ফসল উৎপন্ন হয় । 
বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশে যে 
ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে তা ওঠাতে 
পারলে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম 
একটি ধনী দেশে পরিণত হবে । কিন্তু 
ওঠাবে কিভাবে, আমাদের তো সে 
রকম প্রযুক্তি নেই। বরং পাটশিল্পের 
মতো বিশাল শিল্পকে আমরা প্রযুক্তির 
অভাবে ধ্বংস করে ফেলেছি । এভাবে 
চললে বাংলাদেশসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো 
ব্যর্থ রাক্ট্রে পরিণত হতে বাধ্য । 
মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, 
চিকিৎসা, খেলাধুলা, অর্থনীতি, 
সমাজনীতি, রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই 
পিছিয়ে পড়ছে । শির উচু করে 
দাড়াতে বলেছে । অলসতা আর 


ডিজাইন প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন 


সি ২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টশ্রাম-৪০০০ 
ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, ০১৮১১-৫০৪২৭৩, ০১৮১২৩৭২৮২৭ 


ভিক্ষাবৃত্তির শিক্ষা ইসলামে নেই। 
কর্মের শিক্ষা, চিন্তা ও গবেষণার 
শিক্ষা: 
321215 ০89312:5$ 8৯.। ৩৫০৫৬ 
0401 
যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় । আর 
আলাহর অনুগ্রহ তথা জীবিকা অন্বেষণ 
করো | 
ধর্ম-কর্মও করতে হবে আবার আমলে- 
সালেহও করতে হবে । যারা ঈমান 


আজ ধর্মীয় গৌড়ামি, কুসংস্কার ও 
মূর্খতাকে ঝেরে ফেলে মুসলমানদের 
উচিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা, 
গবেষণাসহ সব বিষয়ে অগাধ জ্ঞান 
লাভ করা । জুমার নামাযসহ প্রত্যেক 
নামাযে, ওয়া মাহফিলে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য দুআ এবং সে 
অনুযায়ী চেষ্টা, গবেষণা ও পরিশ্রম 
করা আমাদের জন্য অপরিহার্য 
কর্তব্য । 


* আল-কুরআন, সুরা তাল-ওয়াকিতা, 
৫৬:৬৩ 

২. আল-কুরআন, সুরা আল-ওয়াকিআ, 
৫৬:৬৮ 

৩:১৯০-১৯১ 


* আল-কুরআন, স্তর আল-জুযবআা, ৬২:১০ 


+ নাওগ্াত ক্রাড 
স্টিকার 
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পর্দা: নারীর সন্ত্রমরক্ষার ঢাল 


পর্দা একটি ইবাদত, সালাত যেমন 


প্রধান কারণ হলো পর্দাহীনতা এবং 


ইবাদত | এটি আল্লাহর নির্দেশ । 


নর-নারীর অবাধ মেলামেশা | 


বিষয়টি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সময়োপযোগী | আল্লাহ তাআলা 
কুরআনে মাজীদে ইরশাদ করেন, 

09955 9৫555 ও ৬৪) ভা 
টিভি 50১ ১৬৮6 


পু পঠতঠ 


“হে নবী, রা তোমার চরের 
কন্যাদেরকে ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে 
বল, তারা যেন তাদের জিলবাবের 
কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে 
দেয়। তাদেরকে চেনার ব্যাপারে 
এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে । 
ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। 
আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম 
দয়াময় ।১ 

বেপর্দা আর নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা সমাজে কেমন বিরূপ 
পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে এবং নারীকে 
কীভাবে ভোগ্য-পণ্যের বন্তৃতে পরিণত 
করেছে তাআমরা আমাদের চারদিকে 


যদিও ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা সম্পর্কে 
অজ্ঞতা অথবা এর অন্তর্নিহিত 


শ্রদ্ধা, ভক্তি বা মাতৃত্বের প্রতীক রূপেই 
বিবেচিত হয় । 

অতএব ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থা 
নারীকে লিত করার পরিবর্তে 


তাৎপর্যকে না বুঝার কারণে কেউ কেউ 
একে পশ্চাৎপদতা, সেকেলে, নারীকে 
শৃঙ্খলিতকরণের পন্থা, উন্নয়নের অন্ত 
রায় এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি 
বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে আখ্যায়িত 
করে থাকেন। মূলত এই ভুল 
বুঝাবুঝির জন্য মুসলিম বিশ্বের 
কতিপয় এলাকায় ইসলামের সত্যিকার 
শিক্ষার অপপ্রয়োগ আর পাশ্চাত্য 
গণমাধ্যমের নেতিবাচক ভূমিকাই 
দায়ী । পাশ্চাত্য গণমাধ্যমের এটা 
একটা নিয়ম হয়ে দীড়িয়েছে যে, 
ইসলামের কথা উঠলেই তার প্রতি 
একটা কুৎসিৎ আচরণ প্রদর্শন করা 
হয়। আর তাদের এই অপপ্রচারে 
বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের এই অঞ্চলেও 
অনেকে পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা 
পোষণ করে থাকেন | একজন খিস্টান 
'নান' বা ধর্মজাজিকা যখন লম্বা গাউন 


আর মাথা-ঢাকা পোশাক পড়ে থাকেন 


তীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে, সমাজে একটি ভারসাম্যপূর্ণ 

সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। 
ইসলাম নারীকে কিরূপ আসনে 
অধিষ্ঠিত করেছে বা পর্দাপ্রথা নারীকে 
কী মর্ধাদা দিয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনায় যাওয়ার আগে আসুন 
আমরা দেখি, তথাকথিত প্রগতি, নারী- 


স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের _ অবাধ 
মেলামেশা সমাজকে বা নারীকে কী 
দান করেছে। 


বর্তমান যুগে, বিশেষত পাশ্চাত্য-বিশ্বে 
নারীকে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে 
আখ্যায়িত করা হয় । সমাজের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাথে তাল- 
মিলিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীকে 
পুরুষের তুলনায় অধিকতর যোগ্য বা 
9%101610 বলেও চিহিত করা হচ্ছে । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিই কি নারী লিঙ্গ- 
বৈষম্যকে অতিক্রম করে পুরুষের 
সমান মর্যাদা লাভ করতে পেরেছে? 


তখন তা আর পশ্চাৎপদতা, উন্নয়নের 


অবিশ্বাস, বিয়ে-বিচ্ছেদ, নারী-নির্যাতন 
ইত্যাদি ' সবকিছুর পেছনেই একটি 


আগস্ট'১৪ 


কলঙ্কময় অতীতের নিগ্রহ ও দমন- 


অন্তরায় বা নারীকে শৃঙ্খলিতকরণের 


নিগীড়ন থেকে রক্ষা পেয়েছে? 


প্রয়াস বলে বিবেচিত হয় না । বরং তা 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতা কি 


__77111.হ..0) আত্তার্তহীদ ২০ 
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নৈতিকতা সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ একটি নতুন 
সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত প্রদান করে? 
সত্যিই কি নারী প্রকৃত, সামাজিক 
ন্যায়-বিচার লাভে সমর্থ হয়েছে? 
আমরা যদি বর্তমান পাশ্চাত্য-সমাজের 
দিকে তাকাই তাহলে এর উত্তর হবে : 
“না' । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী তাঁর 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও 
পাশ্চাত্যের সমাজ-ব্যবস্থা আজ এক 
ভয়াবহ সঙ্কটের সম্ম্ীন। তাই 
এককালের “সেকেলে বা ০০ 09690 
90115 ০0170০1 বা পারিবারিক প্রথা 
নিয়ে বিজ্ঞানীগণ নতুন করে 
ভাবতে শুরু করেছেন । নারী-নির্ধাতন, 
শিশুহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, বিয়ে- 
বিচ্ছেদ, লিভিংটুগেদার, মাদকাসক্তি, 
কুমারী-মাতৃত্ব বা 510519 10000)01 
ইত্যাদি সমস্যা আজ পাশ্চাত্য- 
সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে । কেবল 
পাশ্চাত্য বা উন্নত বিশ্বই নয়, আজ 
আমাদের সমাজেও এ-সকল ব্যাধির 


১৯৯৩ সালে তা দাড়ায় আট লক্ষ 
উনিশ হাজারে । এর মধ্যে পনের 
বছরের কম বয়সী মেয়ের সংখ্যা তিন 
হাজার । এটা তো গেল যুক্তরাজ্যের 
অবস্থা । এখন আসুন যুক্তরাষ্ট্র বা 
আমেরিকার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 
সেখানকার পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ । 
রেজিস্টার্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
কেবলমাত্র ১৯৯৪ সালেই যুক্তরাষ্ট্রে 
দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয় | এব 
অধধহ 0000009,011615 1175110009 
নামের একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের 
মতে প্রকৃত গর্ভপাতের সংখ্যা উক্ত 
সংখ্যার তুলনায় ১০%-২০% বেশি । 
এক্ষেত্রে কানাডার পরিস্থিতি কিছুটা 
“ভালো' | অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক | 
তবে জাপানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের 
দিগুন | অর্থাৎ জাপানে প্রতি বছর প্রায় 


মতে বিটেনে প্রতিবছর অন্তত পাঁচ 
থেকে ছয় হাজার ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড 
হয়ে থাকে, আর প্রকৃত সংখ্যা তার 
চাইতেও বেশি । ১৯৯৪ সাল নাগাদ 
এই সংখ্যা গিয়ে দীড়িয়েছে ৩২,০০০ 
হাজারে | উক্ত সংস্থার মতে [ ৮০ 
800919 009 171511951 00195, 76 
1785 985 0180, 01] ৮61889, 006 
18109 9০0০013 8৮০1৮ 1100] 117 
15217518100. ক্তরাস্ত্রের 
পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়াবহ | এ 

বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা 
ঘটে থাকে । সে সংখ্যা জার্মানির 
সংখ্যার চাইতে চারগুণ, ব্িটেনের 
চাইতে ১৮ গুণ আর জাপানের চাইতে 
প্রায় বিশগুণ বেশি । সবচাইতে 
উদ্বেগজনক এবংবাস্তবতা এই যে, 
৭৫% ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই ঘটে থাকে 
পূর্ব-পরিচিতের দ্বারা আর ১৬% 


বিশ লক্ষ রেজিস্টার্ড গর্ভপাত ঘটানো 
হয়ে থাকে । তথাকথিত সভ্য-জগতে 


ক্রমশ সংক্রমন ঘটছে। বাহ্যিক 


ইচ্ছার স্বাধীনতা'-র জন্য বিগত ২৫ 


চাকচিক্য আর উন্নতির খোলস ভেদ 
করতে পারলেই আমরা সেই অন্ত 
নিহিত সমস্যাগ্তলো দেখতে পাই। 
প্রচলিত সাধারণ ধারণায় বিংশ 
শতান্দি, বিশেষ করে দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ- 
পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান কাল 
পর্যন্ত সময়কে নারী স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ 
বলে আখ্যায়িত করা হলেও এক 
সমীক্ষায় দেখা যায় যে,এই সময়ে 
বিশ্বে নারী-নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে 


শতকরা পচিশ ভাগ । এ বিষয়ে 
এখানে কয়েকটি জরিপের উল্লেখ করা 
হলো: 

গর্ভপাত 


১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ডে গর্ভপাতকে 
বৈধতা প্রদান করার পর সেখানে 
কেবল রেজিস্টার্ড গর্ভপাতের ঘটনাই 
বৃদ্ধি পেয়েছে দশগুণ | এর মধ্যে মাত্র 
শতকরা একভাগ (১%) স্বাস্থ্যগত 
কারণে আর বাকী ৯৯%-ই অবৈধ 
গর্ভধারণের কারণে ঘটেছে । ১৯৬৮ 
সালে যেখানে ২২,০০০ রেজিস্টার্ড 
গর্ভপাত ঘটানো হয় সেখানে ১৯৯১ 
সালে এক লক্ষ আশি হাজার আর 
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বছরে এক বিলিয়ন অর্থাৎ দশ 
কোটিরও অধিক ভ্রণকে হত্যা করা 
হয়। উক্ত সংখ্যা কেবল 
রেজিস্টার্ডপরিসংখ্যান থেকে নেয়া 
হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা আরো ভয়াবহ । 
বর্বর যুগে কন্যা-সন্তানদের হত্যা 
করা হতো অর্থনৈতিক কারণে । কিন্তু 
আজ তথাকথিত সভ্য-জগতে 
ব্যাভিচার, অবৈধ-মিলন আর 
অনৈতিকতার চিহ্‌ মুছে ফেলতে 
এইসব হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে । এ- 
সবই হলো বেপর্দা আর নারী-পুরুষের 
অবাধ মেলামেশার কুফল । 

ধর্ষণ 

ধর্ষণের প্রকৃত সংখ্যা জানা সহজ নয় । 
অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী এ-বিষয়ে 
রিপোর্ট করে না। ফলে, যে-সংখ্যা 
পাওয়া যায়, বাস্তবে তা অনেক বেশি 
ঘটে । বিটিশ পুলিশের মতে ১৯৮৪ 
সালে, এই_ এক বছরে, বৃটেনে 
২০,০০০ (বিশ হাজার)-এর অধিক 
নিগ্রহ এবং ১৫০০ পেনের শ') ধর্ষণের 
ঘটনা রেকর্ড করা হয়। 1779 
[.0100017 1২8196 01515 0০91791-এর 


নিকট-আত্মীয় বা বন্ধুর দ্বারা 
81101081 000011 00 0151] 
[10991095 নামক সংস্থার মতে ৩৮% 
ক্ষেত্রে পুরুষ তার অফিসিয়াল ক্ষমতা 
বা কর্তৃত প্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ 
করে থাকে । আর ৮৮% মহিলা 
কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির স্বীকার হয়ে 
থাকেন । এই হলো তথাকথিত উন্নত 
ও নারী-স্বাধীনতার দাবীদার 
দেশগুলোর অবস্থা । 


বিয়ে-বিচ্ছেদ 

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিয়েপূর্ব 
সহবাস এবং 116 1099907০1-এর 
প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ৷ ১৯৬০ 
সালে জন্ম গ্রহণকারী বিটেনের 
সহবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ৷ এর 
পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল যে, এর ফলে 
নর-নারী একে অপরকে ভালোভাবে 
জানতে পারে এবং এরপর বিয়ে বন্ধনে 
আবদ্ধ হলে তা স্থায়িত্ব লাভ করে 
থাকে । কিন্তু বাস্তবতা তার সম্পূর্ণ 
বিপরীত । ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত 
দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ডেই সর্বাধিক 
বিয়ে-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে থাকে । 
১৯৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে যেখানে এক 
লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বিয়ে বিচ্ছেদের 
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ঘটনা ঘটে, ১৯৯৪ সালে তার সংখ্যা 
দীড়ায় এক লক্ষ পয়ষণ্টি হাজারে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে বিয়ে- 
বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ আট 
হাজার, আর ১৯৯০ সালে তা দাঁড়ায় 
বি ডি 
উল্লেখ তাক রিবন হি 


কুমারী-মাতৃত্ব ও একক-মাতৃত্ব 
পিমা-বিশবর তথাকথিত নারী 
স্বাধীনতার আরেক অভিশাপ হলো 
কুমারী-মাতৃত্ব। ব্রিটেনে এক জরিপে 
দেখা যায় যে, ১৯৮২ সালে যেখানে 
কুমারী-মাতার সংখ্যা ছিল নব্বই 
হাজার, ১৯৯২ সালে তা বেড়ে দীড়ায় 
দুই লক্ষ পনের হাজারে | ১৯৯২ সালে 
জন্ম নেওয়া শিশুদের ৩১% ছিল 
অবিবাহিতা মাতার সন্তান। এই 
অবিবাহিতা বা কুমারী-মাতাদের মধ্যে 
আড়াই হাজারের বয়স ১৫ (পনের) 
বছরের নীচে । বৈধ বিয়ের মাধ্যমে 
জন্ম নেওয়া শিশুর তুলনায় অবৈধ 
শিশুর জন্মের হারও দিন দিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। অপরদিকে, অবৈধভাবে 
জন্মনেওয়া শিশুর দায়ভার অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই বর্তাচ্ছে কুমারী-মাতা বা 
একক-মাতৃত্বের (517510 1700151) 
উপর । নারীর উপর কুমারী-মাতৃত্ের 
এই দায়ভার পশ্চিমা-বিশ্বে নারী- 
নিপীড়নের এক নিষ্ঠুর উদাহরণ | 


মদ্যপান ও ধুমপান 

পশ্চিমা ধাচের নারী-পুরুষের 
সমানাধিকার নারী সমাজের মধ্যে 
অনেক মন্দ অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে । 
একসময় মদ্যপান ও ধূমপানকে কেবল 
পুরুষের বদঅভ্যাস চিহি্ত 
করা হতো । কিন্তু আজ নারীও তাতে 
আসক্ত হয়ে পড়েছে । 1176 ১7095 
ন10195-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় 
যে, নারীরা নির্ঘারিত মাত্রার চেয়ে 
অধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে 
উঠেছে । আর ধুমপানের ক্ষেত্রে এর 
সংখ্যা এবং পরিমাণ পুরুষের সমান 
সমান । 


বিজ্ঞাপনে ও পর্নোগ্রাফিতে 
আগস্ট'১৪ 


তথাকথিত নারী-স্বাধীনতার নামে 


ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে নারী আজ পদে 


আজ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন-সামগ্রী এবং 


পদে লাঞ্কিত ও নিগৃহীত হচ্ছে, 
ব্যবহৃত হচ্ছে ভোগের সামগ্রী 


পর্নোগ্রাফিতে | পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারী 
যেন আজ একটি অপরিহার্য বিষয় । 


হিসেবে । এথেকে মুক্তির একমাত্র 
উপায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও 


সম্প্রতি দি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার 


জীবন-নির্ধারণের সঠিক ও পূর্ণ 


বরাত দিয়ে আমাদের ঢাকার দৈনিক 


অনুসরণ । 


জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে 


আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র 


বলা হয়, “আমেরিকার মেয়েরা যৌন- 


কুরআন মজীদের সুরা আল-আহ্যাবের 


ময়ী হওয়ার পরিবেশেই বড় 
হচ্ছে । তাদের সামনে যেসব পণ্য ও 


যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি সেখানে 
সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাআলা নবী 


ছবি তুলে ধরা হচ্ছে তাতে তারা 
যৌনতার দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে । মার্কিন 
সংস্কৃতি, বিশেষ করে প্রধান প্রধান 
প্রচার-মাধ্যমে মহিলা ও তরুণীদের 
যৌন-ভোগ্য-পণ্য হিসেবে দেখানো 
হচ্ছে । আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল 
এসোসিয়েশন (এপিএ) টাস্ক ফোর্স 
অন দ্যা সেক্সুয়ালাইজেশন অব গার্লস- 
এর সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে 
একথা বলা হয় । রিপোর্টের প্রণেতাগণ 
বলেন, টিভি-শো থেকে ম্যাগাজিন 
এবং মিউজিক-ভিডিও থেকে 
ইন্টারনেটপর্যন্ত প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমেই 
এই চিত্রই দেখা যায় ।... প্রণেতাদের 
মতে, যৌনরূপদান তরুণী ও 
মহিলাদের তিনটি অতি সাধারণ 
মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত । এগুলো হলো পেটের 
গোলযোগ, আত্মসম্মানহানিবোধ এবং 
মনমরা ভাব । ... লিজ গুয়া নামের 
একজন মহিলা বলেন, তিনি তার ৮ 
(আট) বছরের মেয়ে তানিয়ার 
উপযোগী পোশাক খুঁজে পেতে 
অসুবিধায় রয়েছেন । প্রায়ই সেগুলো 
আঁটসাট, নয়তো খুবই খাটো । 
-আবেদন 'ফুটিয়ে তোলার জন্ুই 
এ ধরনের পোশাক তৈরি করা হয় ।”২ 
এতক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত নারী- 
স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা-জগতের 
ঘুনেধরা সমাজের একটি ভয়ঙ্কর চিত্র 
আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছি । বাস্তবচিত্র তার চেয়েও আরও 
অনেক বেশি ভয়াবহ । অর্থনৈতিক 
চাকচিক্য আর. প্রযুক্তিগত উন্নতির 
আড়ালে তথাকথিত আধুনিক" বিশ্বের 
সমাজ ও পারিবারিক ব্যবস্থায় আজ 
ধ্বস নেমেছে । নারী-স্বাধীনতা ও 


করিমসান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- 
এবং মুমিনগণকে এই নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, তাদের স্ত্রী এবং কন্যাগণ যেন 
চাদর দ্বারা নিজেদের শরীর ঢেকে 
রাখে । যার মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে 
স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রশান্তি । 
আমি শুরুতেই উল্লেখ করেছি যে, 
অনেকে ইসলামের পর্দা-ব্যবস্থাকে 
সঠিকভাবে না বুঝার কারণে একে 
নানাভাবে সমালোচনা করে থাকেন 
তারা মনে করেন, এ-ব্যবস্থার মাধ্যমে 
একপ্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা 
হয়েছে । যার ফলে, তাঁরা মানবীয় 
কার্ধাদিতে ইচ্ছামত অংশগ্রহণ করতে 
পারে না । কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয় 
পর্দাপ্রথা এবং নারী-পুরুষের 
পৃথকীরণের ইসলামী ধারণাকে বুঝতে 
হলে তা বুঝতে হবে নারীদের 
সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষার্থে এবং 
সমাজে নারীদের মর্ধাদা অক্ষুন্ন রাখার 
গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রেক্ষাপটে, 
যার মাধ্যমে এসব উদ্দেশ্য লঙ্ঘনের 
আশঙ্কা তিরোহিত হয় । 
পবিত্র কুরআনে সুরা আন-নূরে আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
18555 ০৯) ৩512 এঞ্দ্য ও 
শু পি 22) ৪) ০ ভূর্ম ১ ১১৪১ 
০৩১ 
মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের 
দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের 
লঙ্জাস্থানের হিফাযত করবে । এটাই 
তাদের জন্য অধিক পবিত্র । নিশ্চয় 
তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ 
সম্যক অবহিত ১ 
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০8 এ তত এ ৫ ভরি? 
০৩১8 

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা 
তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং 
তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে 
আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা 
ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ 
করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না 
দিয়ে বদেশকে আবৃত করে রাখে 


না করে। আর তারা যেন নিজদের 


সাধারণত অন্য পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত 


গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য 
সজোরে পদচারণা না করে। হে 
মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর 


ও লাঞ্কিত হন না। এভাবে একজন 
মুসলিম নারী হিজাব বা পর্দা-পালনের 
মাধ্যমে অনেক সমস্যা থেকে নিজেকে 


নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা 
সফলকাম হতে পার 1১ 


নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং 
নর-নারীর মধ্যে চুপিসারে সংঘটিত 
সব অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিণাম 
কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা আমি 
ইতিপূর্বে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন 
করেছি । আমরা দেখেছি যে, আপাত 
দৃষ্টে নারী-পুরুষ উভয়ের সম্মতিতে 
সংঘটিত অপরাধের ফল নারীকেই 
এককভাবে ভুগতে হয়েছে বেশি। 
তাই, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে শুধু 
পরস্পরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিতেই 
বারণ করেনি, অধিকন্ত সকল প্রকারের 
দৈহিক সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে 


আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, 
ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, 
আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার 
মালিক হয়েছে, অধীনস্থ 


অদম্য তাড়নার উদ্রেক ঘটতে না 
পারে । ইসলাম মনে করে 
[2০৮9170101 15 09102100781 016 
০০০ অর্থাৎ দুর্ঘটনা ঘটার আগে তার 
পথগুলো বন্ধ করাই শ্রেয়তর । 


যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের 


একজন নারী, যিনি তার পোশাক ও 


গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া 
কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ 


চলা-ফেরায় পর্দার নিয়মাবলি বা 
'হিজাব' পালন করে থাকেন, তিনি 


যুক্ত রাখতে পারেন, যা আজ পশ্চিমা 
জগতের নারীরা অহরহ মোকাবিলা 


ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত 
করেছে এবং তাকে এমন এক 
নিরাপত্তা দান করেছে, যার ফলে 
একজন নারী অধিকতর স্বাচ্ছন্দে তার 
কাজকর্মসমূহ সমাধা করতে পারে 
পর্দা মুসলিম নারীকে প্রশান্তি দান 
করেছে । আমরা নিশ্য়ই লক্ষ্য করে 
থাকবো যে,পর্দা বা হিজাব পালনকারী 
একজন নারী অধিকতর নিরুদ্ধেগ ও 
স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন যাপন করে থাকেন 
এটা এই কারণে যে, আত্মমর্যাদাশীল 
নারী হওয়ার জন্য ইসলাম দৈহিক 
অবয়বের গুরুত্বকে কমিয়ে দিয়েছে 
আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বুঝে, সে 
অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান 
করুক 


] 
5 


১ আল-কুরআন, সুর আল-আহযাব, ৩৩:৫৯ 
২ দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ 

* আল-কুরআন, স্র/ জান-নৃর, ২৪:৩০ 
* আল-কুরআন, সুরা আন-নুর, ২৪:৩১ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্যে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ কী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
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ইসলাম এক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্বারোপ 
করেছে। এক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী 
সমুদয় কর্ম হতে বিরত থাকতে 
সকলকে তাগিদ দিয়েছে । সমাজে 
যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং 
এঁক্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙে তছনছ 
করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির 
অন্যতম হল পরনিন্দা বা গীবত | এর 
মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল 
ধরিয়ে থাকে | আল্লাহ তাআলা বলেন, 
88৫4565856 

“পশ্চাতে ও সম্মুখ পরনিন্দাকারীর 
জন্য দুর্ভোগ ।১ 

ও হাদীসে এই আচরণ 
সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা 
হয়েছে। 


গীবতের সংজ্ঞা 

গীবত অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন 

ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ 

করা । ইবনুল আসীর বলেন, 

পি ৩943 পু 3 ৯3 (2 

22415 8559 43 6৬ 91955 
8425 ৬4০19 

'গীবত হল কোন মানুষের এমন কিছু 

বিষয় যা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ 

করা, যা সে অপছন্দ করে, যদিও তা 

তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে 1” 

এসব সংজ্ঞা মূলত হাদীস হতে নেওয়া 

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) গীবতের 


আগস্ট'১৪ 


42866 825 
গীবত হল তোমার ভাইয়ের এমন 
আচরণ বর্ণনা করা, যা সে খারাপ 
জানে 12 


গীবত কবীরা গুনাহের অন্তভক্ত । 
গীবতের পাপ সুদ অপেক্ষা বড়; বরং 
হাদীসে গীবতকে বড় সুদ বলা 
হয়েছে। 

৩০৬১৬৪৯০৪৪৬ 


দি ০5 55 


হি ক 1222) 1%4৫৮5 £ 
58212565818 00১ 5০০৪5 


কি ০12৩ 
হযরত আয়িশা রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবীজি (সা.)-এর 
নিকট হযরত সাফিয়া (রাযি.)-এর 
ব্যাপারে বলি, আপনার জন্য সাফিয়ার 
এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট । এর 
বোঝাতে চেয়েছিলেন | এসব শুনে নবী 
করীম (সা.) বললেন, “হে আয়েশা! 
তুমি এমন কথা বললে, যদি তা 
সাগরের পানির সঙ্গে মিশানো যেত 
তবে তার রং তা বদলে দিত 1”* 


রিনি ): 


০9০০5 ৮০5৫5554524 %% ৮৪ 
বনি ভি 
৪৪৯০ 


2১5: 41528 52১85৬৬ 
০5. নর রহ 
3০১:%০৪115) 1 


গা 
“হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মিরাজকালে 
আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে 
পিতলের তৈরি, তারা তা দিয়ে তাদের 
মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলোকে ছিড়ছিল। 
আমি জিজ্ঞাস করলাম, এরা কারা হে 
জিবরীল? তিনি বললেন, এরা তারাই 
যারা মানুষের গোশত খেত এবং 
তাদের ইজ্জত-আবরু বিনষ্ট করত ।”৫ 
২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত 
খাওয়ার শামিল: আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

৬2 এক্সে 2৫ & ঠা 


শিপ ও ওরা 


5৮৫৯৮ 
“তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না 
করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে 
তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ 
করবে? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই 
করে থাকো |” 
এ আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা 
মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার 
শামিল । 


৮১১ ২৪ 
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৮1 62556 ৩৫ 44248 42০73 


814৮-264 65 ৮০ ৫০৪ 


₹ পচ 


১ ডি এ সপ 1201৫ 155 
১১৮৯ ৮৩ ০৪ ০৫ রি 
এ রে (4: ১০৪ ৮15): 
টি এ প্েখ। এ 6 4535 নএঞ 


4০৫2 


:18 449995 এএ 5৫194 3 


.৫25356 সেও এঞরঞে 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রাষি.) 
বলেন, আরবরা সফরে বের হলে একে 


(সা.)! আমরা আপনার নিকটে এসে 
লোক পাঠালাম তরকারি তলব করে, 
অথচ আপনি বলেছেন, আমরা 
তরকারি খেয়েছি? তখন নবী করীম 
(সা.) বললেন, “তোমরা তোমাদের 
ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। 
কসম সেই সত্তার! যার হাতে আমার 
প্রাণ, নিশ্য়ই আমি ওই খাদেমটির 
গোশত তোমাদের সামনের দাতের 
ফাক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি । তারা 
বললেন, [ইয়া রাসূলুল্াাহ (সো.)] 
আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা তলব 
করুন 1? 


£ 0505 এ ৯৪৬৪ 
7 ৮৪৮৫5585 32505 এ 

এ ৩৩:0৫ এ) এ 41 48 
এ 40):4 6৮ এ 2 


এ 7 


অপরের খেদমত করত । হযরত আবু 
বকর রাযি.) ও হযরত ওমর (রোষি.)- 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ 
(রাধি.) বলেন, (একদিন) আমরা নবী 


এর সাথে একজন খাদেম ছিল। 
(একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে 
তারা উভয়ে জাগ্তত হয়ে দেখেন যে, 


করীম (সা.)-এর নিকটে ছিলাম | এ 
অবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে 
গেল । তার প্রস্থানের পর একজন তার 


তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা 
প্রস্তুত করেনি, তখন তারা পরস্পরকে 


সমালোচনা করল | তখন রাসূলুল্লাহ 
(সা) তাকে বললেন, “তোমার দাত 


বললেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ির 


খিলাল কর।' লোকটি বলল, কী 


ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে অর্থাৎ এমনভাবে 
নিদ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে 


কারণে দাত খিলাল করব? আমি তো 
কোন গোশত ভক্ষণ করিনি । তখন 


বাড়িতেই রয়েছে, সফরে নয়)। 


তিনি বললেন, “নিশ্যয়ই তুমি তোমার 


অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে 
বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে 
যাও এবং বল, আবু বকর ও ওমর 
আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং 
আপনার কাছে তরকারী চেয়ে 
পাঠিয়েছেন নোস্তা খাওয়ার জন্য) । 
লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে 
গেলে তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা.)] 
বললেন, তারা তো তরকারি 
খেয়েছে । তখন তারা বিস্মিত হলেন 
এবং নবী কারীম (সা.)-এর নিকটে 
এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 


আগস্ট'১৪ 


ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ অর্থাৎ 
“গীবত” করেছ ।”৮ 

৩. গীবত কবরে শাস্তি ভোগের 
অন্যতম কারণ: হাদীস শরীফে 
এসেছে, 

৫ দ্র.) % £ ট্রফির 9৮০1 ₹ 
52 4০ এ ক 0 ০০০৪ 9 ০ 
3 3645 1) 002 9044 ১:55 
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2 
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রি 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) থেকে বর্ণিত, একদিন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) দুটি কবরের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ তিনি থমকে 
দাড়ালেন এবং বললেন, “এই দুই 
কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। 
তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন 
অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা 
ছিল) । এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া 
হচ্ছে, চুগলখোরী করার কারণে এবং 
অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে 
পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার 
কারনে ৮৯ 


অপর হাদীসে চুগলখোরীর পরিবর্তে 
গীবত করার কথা উন্লেখ রয়েছে ।১ 


১০৪:১ 

২ ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফা গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯ 

ও মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০০১, হাদীস: ৭০ (২৫৮৯), 
হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৪৮৭৫ 

“ আবু দাউদ, গ্রাও্ত, খ. ৪, পৃ. ২৬৯, 
হাদীস: ৪৮৭৮ 

৬ আল-কুরআন, সুরা আল-হজরাত, 
৪৯:১২ 

* আল-মাকদিসী, আল-আহাদীহৃর মুখতারা, 
দারু খাযির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২০ হি. ৯ ২০০০ খ্রি.) খ. ৫, 
পৃ. ৭১, হাদীস: ১৬৯৭ 

”  আত-তাবারানী, আল-মুজায়ুল কবীর, 
মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 
মিসর, খ. ১০, পৃ ১০২, হাদীস: ১০০৯২ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. 
৯৫-৯৬, হাদীস: ১৩৬১ 

** আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৪, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২০৪১১, হযরত 
আবু বাকারা রোযি.) থেকে বর্ণিত 


__লল্ঢ। আত্তার্তহীদ ২৫ 
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মুসলিমরা তাদের ধর্ম, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
ও বড়বড় মুসলিম নেতাদের পূর্ব 
এ্তিহ্যের ইতিহাস ভুলে যাওয়ার 
কারণে আজ অপ্রমাণিত, পদদলিত 
মথিত হচ্ছে । কারণ যে জাতি নিজের 
ইতিহাসকে ভুলে যায়, সে জাতির 
বীরত্ব, কৃতিত্ব ও মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন 
থাকে না__যা জাতিকে স্বাধীনতা ও 


টা 275 2গা্তপপ এ 15৫ 5৮8৫ প)1 
৯০১৪১ ৬ ০৫৬০2 ২9০১৯ ৬ ০৪৩ ১ 


পপ ৮৮৫ 


রি ৫ গার (2৫ গর 1৫ ০৫12৫ ৮ ৫ 
& ৪৮০৩ ৪৩2৫ 86 4৫ তে £% 


122$ 65555 289 ৬৬১)1%565159 ৫৫ 
“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার 
সাথে যারা আছেন তারা কাফিরদের 


বীর্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে । ফলে 
সে জাতির নাম ইতিহাসের পাতা 
থেকে মুছে যায় যেমন পারস্যের কবি 
শেখ সাদী বলেন, তোমরা অতীতের 
লোকের সুনামকে নষ্ট করো না, 
তাহলে তোমারও সুনাম বিদ্যমান 
থাকবে । 

মুসলিম-জাতির নবী-রাসূলগণের পর 
যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি এবং 
যাদের পথ সবচেয়ে অনুসরণীয় তারা 
হলেন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর 
সাহাবীগণ (রাষি.)। 

আল্লাহ তাআলা সেসব সাহাবীকে 
রাসূল (সা.)-এর পরামর্শদাতা ও 
উপদেষ্টা নির্ধারণ করে তাদের সম্মান 
আরও বর্ধিত করেছেন । 

আল্লাহ তাআলা তাদের সচ্চরিত্র 
সম্পর্কে তার বাণী অবতীর্ণ করে 
তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন, 
৮ 
১৯৮] 51৩১ ০৪৯5৫ 2029554 


আগস্ট'১৪ 


প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি 
সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, 
সাজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে । 
তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি 
অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত 
হচ্ছে, তাদের চেহারায় সাজদার চিহ্‌ 


থাকে । এটাই তাওরাতে তাদের 
দৃষ্টান্ত । আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত 
হলো একটি চারাগাছের মতো, যে 


তার কচিপাতা উদ্ীত করেছে ও শক্ত 
করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও 
স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবৃতভাবে 
দীড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয় । 
যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে 
ক্রোধান্বিত করতে পারেন । তাদের 
মধ্যে যারা ঈমান আনেন ও সৎকর্ম 
করেন, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও 
মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন ।”১ 
আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের 
প্রমাণে নিমোক্ত আয়াত নাযিল করেন । 
আল্লাহ বলেন, 

25912 02১৯%। 02 ওগতি। 8805 
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02 7১0 
“মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে 
অগ্রবর্তী সাহাবীগণ এবং কল্যাণকর্মের 
মাধ্যমে তাঁদের অনুসারীগণের প্রতি 
আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন । আর তারাও 
তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন ।২ 


আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
৯১ ৫৮1৮2 এ ০28০1 গা 


৮2৮ & এ. অক চা ৮৮৫৮ 
৮5) 41 ৬৪ ১৩৪১ ৩ ০০৪)1৯০5 
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রত 
৩55 584 

৫৮4] 
“এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য 
ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও 
ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া 
হয়েছিল । অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ 
ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ 
ও তার রাসূলকে সাহায্য করেন । 
এরাই তো সত্যবাদী। আর 
মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা 
মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ 
করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের 
জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর 


225 
1৯51 
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এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে । আর 


“যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গাল দেবে 


মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে 


তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো 
ঈর্ষা অনুভব করে না । এবং নিজেদের 
অভাব থাকা সত্তেও নিজেদের ওপর 
তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় । যাদের 
মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, 
তারাই সফলকাম 1৩ 
সাহাবীদের প্রশংসায় রাসূল (সা.) 
ঞ. 

“আমার উম্মতের মধ্যে তারাই সব 
চাইতে নেক লোক যাদের মাঝে আমি 
প্রেরিত হয়েছি | 
অন্য বর্ণনায়, রাসূল (সা.) বলেছেন, 
0506 ০০৫] 2৩) 

সেরা মানব আমার 


“সবচাইতে 
সাহাবাগণ 1” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রাষি.) 
বলেন, 


প ৪ 
এ 


142 ৫ € ০৪ 4 
(৮5 এ 2 ০৬৮ টিসি) 


(৫৮ ০ ৩৪ পু ০০৫৯১ 


(272৮ 
“তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সাহাবীদের গালাগাল করো না। 
কেননা তাদের এক মুহুর্তের 
(ইবাদতের) মর্যাদা তোমাদের 


প্রত্যেকের জীবনের আমলের চেয়ে 
বেশি |” 


রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে 
গালমন্দ করতে কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছেন । 

পভ ৫4১১০ ৪ আজ 48০০৮ 
12 এ ভি ০:৮2) :4 


৫ ০০৫5 


25132 3 2৯59 

5১5০০ 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা.) বলেন, 
আগস্ট'১৪ 


তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা সকল 
মানুষের অভিশাপ । আল্লাহ তার নফল 
বা ফরয কিছুই কবুল করবেন না ।”? 
20 06:46 এ 5১340 ১৯০ তা ০ 
০2৮4৮ 


না ঠ 26 ৮৬৪10৭ প 
রি হি রটোর্রাতাারা রাযি 
৩ ৯১০1১58৫৬১০ ০5৪ 


৫৩৫ 
(4৮2৮৮) 


হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম 
(সা.) বলেছেন, “তোমরা আমার 
ছসহাবীদের গালমন্দ করো না। সেই 
সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ | 
যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ 
স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে 
তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকরও 
সমকক্ষ হতে পারবে না 1” 
প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে উল্লেখিত 
এক মুদ সমান তিনপোয়া | 
সামগ্রিক বিচারে সাহাবরা সকলে অন্য 
সকল উম্মত অপেক্ষা উত্তম | তবে 
সাহাবারা নিজেরা কিন্তু সকলে একই 
স্তরের নন । বরং কেউ কেউ মর্যাদায় 
অন্যদের চেয়ে উত্তম। তাদের 
নিজেদের মধ্যে মর্যাদার দিক তেকে 
বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাস ও স্তর রয়েছে । 
নিতে তাদের ক্রমধারা প্রদত্ত হলো: 
সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চার 
খলীফা | অর্থাৎ হযরত আবু বকর 
(রাযি.) অতঃপর হযরত ওমর 
(রাযি.), এরপর হযরত ওসমান 
(রাধি.) এবং তারপর হযরত আলী 
(রাযি.)। 
এদের পরবর্তী স্তরে আছেন অবশিষ্ট 
আশারায়ে মুবাশশারাগণ । যারা 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী 
বলে পরিচিত । তাদের সম্পূর্ণ তালিকা 
হলো: 
১. হযরত 
(রাষি.), 


আবু বকর সিদ্দীক 


রত ওসমান ইবনে আফফান 
রাযি.) 
রত 
.), 
রত আবু ওবাইদা ইবনুল 
ররাহ (রাষি.), 

রত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
.), 

রত আবদুর রহমান ইবনে 
ওফ (রাষি.), 

রত যুবাইর ইবনে আওম 


ছি 
ঞ্& 


আলী ইবনে আবু তালিব 


শর 


রঃ 


রে 
শর? 


গু এ এ 


ব 
২” 
৬ 


মুহাজির সাহাবীবৃন্দ 
র চেয়ে উত্তম । বদর-যুদ্ধে 
ও বায়আতে রিদওয়ানে 
অংশগ্রহণকারীরা অন্যদের চেয়ে 


গ্রহণ ও যুদ্ধে 


রত রঙ 
ও ৫5 6৮ ৩5 205 ৬৮ 2 গা 
20558 2054522550ত65 
“তোমাদের কি হল? তোমরা আল্লাহর 
পথে কেনো ব্যয় করো না? অথচ 
আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা 
তো আল্লাহরই । তোমাদের মধ্যে যার 
মক্কা বিয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও 
জিহাদ করেছে, তারা এবং পরবর্তীরা 
সমান নয় | এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ 
করেছে । তবে আল্লাহ উভয়ের 
কল্যাণেল প্রতিশ্রতি দিয়েছেন। 


২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.), 


তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে 
সম্যক জ্ঞাত |” 
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সাহাবাদের সম্পর্কে আহলে সুনাত 
ওয়ালা জামায়াতের আকীদা হচ্ছে, 
তাদের ব্যাপারে উম্মতের অন্তর এবং 
জিহ্বা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও নিরাপদ 
থাকবে । আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে 
তাদের মানষিকতা সম্পর্কে বলেন, 

পরত 1645 


৭৪৩৯৪5৬০১৬৫ 
9৩১56 (27050 ব৬ 
“এবং যারা তাদের পরে এসেছে, তারা 
বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! 
আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী 
আমাদের ভ্রাতাবৃন্দকে ক্ষমা কর এবং 
ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের 
অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে 


22 পা ৮৫ 


62420028 


“হযরত ওমার (রোযি.) বলেন, কেউই 


উম্মতের জন্য একজন করে 


সেই ব্যক্তিদের ছাড়া খিলাফাতের 


আমানতদার থাকে, আমার উম্মাতের 


হকদার নয়, যাদের প্রতি রাসূল (সা.) 
তার মৃত্যকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। 
অতঃপর হযরত ওমার (রাযি.) তাদের 
নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, হযরত 
ওসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, 
হযরত যুবাইর, হযরত সাদ এবং 
জান্নাতী 1৯২ 

মোল্লা আলী কারী তার প্রসিদ্ধ 
ভাষ্যগ্রন্থ মিরকাতে এই হাদীসে হযরত 
আবু ওবায়দা (রোযি) ও হযরত সাঈদ 
ইবনে যায়দ (রোযি.)-এর নাম উল্লেখ 
না করার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, 


প্রতিপালক! আপনি দয়ালু, পরম 
করুণাময় 1 

রাসূল (সা.)-এর এই দশজন 
সাহাবীগণ সম্পর্কে হাদীসে সহীহ ও 
দুর্বল উভয় প্রকার সনদে অনেক 
হাদীস এসেছে । তাদের মর্যাদা 
সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, 
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আবু ওবায়দা (রোষি.) পূর্বেই ইন্তিকাল 
করেছিলেন । হযরত সাঈদ ইবনে 
যায়দ (রাযি.) সম্পর্কে বলেন যে, 
তিনি তার ভগ্নিপতি হওয়ার কারণে 
তার নাম উল্লেখ করেননি ।৯৩ 
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“আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 


ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, 


হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) 


তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, 


বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে 


আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, 


সবচেয়ে বড় রহমঅলা হযরত আবু 


সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, 
সাঈদ ইবনে যায়দ জান্নাতী এবং আবু 
ওবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতী 1১১ 
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বকর (রোযি.), আল্লাহর হুকুম পালনে 


আমানতদার হযরত আবু ওবায়দা 
(রাযি.) 1৯১ 
ইমাম মা*মার (হ.) হযরত কাতাদা 
(রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, 

8 ৮৪০ 
“সবচেয়ে বড় বিচারক হযরত আলী 
(রাযি.) 1৯৫ 
হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 


(রাঘি.) ছিলেন আল্লাহর পথে প্রথম 
ভীর হিামিনা রিনি বলেন, 


নি আদরে প্রথম ব্যক্ত 
যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ 
করেছি ।”৯৬ 


হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ 
(রাধি.) সম্পর্কে হাদীস 


24৮০ 4৪ ৪4৮ এ 
ভিসি £ িরিটিলি 

122152551ি 2 ধর পে ০১৯০ 
“হযরত যুবাইর (রাযি.) বলেন, উহ্দ 
যুদ্ধের দিন রাসূলে করীম (রাযি.)-এর 
গায়ে লৌহ বর্ম ছিল। শক্র সৈন্যদের 
অবস্থা দেখার জন্য তিনি একখানা 
পাথরের ওপর ওঠতে চাইলেন, কিন্তু 
বর্মের ভারি ওজনের দরুন উঠতে 
পারছিলেন না। তখন হযরত তালহা 


(রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নীচে 
বসে গেলেন । এমনকি রাসুল (সা.) 


হযরত ওমার (োযি.) অদ্ধিতীয়, 


তার উপরে ভর করে পাথরটির ওপর 


সবচেয়ে লঙ্জাশীল হযরত ওসমান 
(রাষি.), সব বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ 
হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাযি.), 
সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কারী হযরত ওবাই 


ওঠলেন [বর্ণনাকারী বলেন, তখন 
আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
“তালহা নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজিব 
করে নিয়েছে ।”১* 


ইবনে কা'ব রোযি.), হালাল-হারাম 
বিষয়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হযরত মুয়ায 
ইবনে জাবাল (রাষি.), প্রত্যেক 


হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
(রাযি.) ছিলেন রাসূল (সা.)-এর দূর 
সম্পর্কের মামা । 
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“এমন কে আছে যে শক্রদলের তথ্য 
এনে আমাকে দিতে পারে? তখন 


হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 


হযরত যুবাইর (োযি.) বললেন, 


(রাযি.) বলেন, একদিন হযরত সাদ 
(রাষি.) রাসূল (সা.)-এর সামনে 
উপস্থিত হলেন । তখন রাসূল (সা.) 
তার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, “ইনি 
হলেন, আমার মামা | অতএব কারও 
যদি এমন মামা থেকে থাকেন, তবে 
সে আমাকে দেখাক |” 

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত সা'দ 
(রাযি.) ছিলেন যুহরা খান্দানের লোক 
আর রাসূল (সা.)-এর মাতাও ছিলেন 
বনী যোহরার কন্যা । এ হিসেবে তিনি 
সাদকে বলেছেন, ইনি আমার 
মামা 1১৮ 
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হযরত উম্মু সালামা (রাযি.) বলেন, 
আমি রাসূল (সা.)-কে তার স্ত্রীদেরকে 
বলতে শুনেছি, আমার ইন্তিকালের পর 
যে ব্যক্তি তোমাদেরকে অঞ্জলি-ভরে 
দান করবে, সে ঈমানদার এবং 
নেককার ৷ হে আল্লাহ! তুমি আবদুর 
রহমান ইবনে আওফ (োযি.)-কে 
জানাতের সালাসাবিল থেকে পান 
করাও ।”৯৯ 
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90 9399৬ রে 540, 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রাধি.) বলেন, রাসূল (সা.) 
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আমি । অতঃপর রাসুল (সা.) বললেন, 
প্রত্যেক নবীর হাওয়ারি থাকে । 
নিশ্চয়ই যুবাইর আমার হাওয়ারী 1২০ 
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৮:৮১ ভি এন 
হযরত ইবনে আবু মুলায়কা (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, হযরত আয়িশা সিদ্দীকা 
(রাযি.)-কে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 
রাসুল (সা.) প্রতিনিধি নিয়োগ করলে 
কাকে করতেন? মু'মিন-জননী 
বললেন, হযরত আবু বকর (োযি.)- 
কে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হযরত 
আবু বাকর (োযি.)-এর পর কাকে? 
বললেন, হযরত ওমর রোযি.)-কে; 
পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর 
কাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতেন? 
বললেন, হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল 
জাররা (রাষি.)-কে ২১ 

আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অনুসৃত 
পথ অনুসরণ করার তওফীক দিন । 


+ আল-কুরআন, সরা আাল-ফতহ্‌, ৪৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সরা আাত-ত7ওবা, ৯:১০০ 

আল-কুরআন, সুরা আল-হাশরা, ৫৯:৮-৯ 

* মুসলিম, আস-সহীহ, দার ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ১৯৬৩, হাদীস: ২১৩ (২৫৩৫), 
হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) থেকে বর্ণিত 

« আল-বুখারী, আ/স-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ৩ 
হাদীস: ৩৬৫১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রোযি.) থেকে বর্ণিত 


৬. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৫৭, হাদীস: 
১৬২ 

* আত-তাবারানী, আাদ-দ্র'ঝা, মাকতাবাতুল 
সংযুক্ত আরব আমিরাত (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২০ হি. _ ১৯৯৯ খর.), পৃ. ৫১, হাদীস: 
২১০৮ 

” আল-বুখারী, এরাও, খ. ৫, পৃ. ৮, হাদীস: 
৩৬৭৩ 

৯ আল-কুরআন, সরা আল-হাদীদ, ৫৭:১০ 

১ আল-কুরআন, স্্ুর/ আল-হাশর, ৫৯:১০ 

১ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৬৪৭, হাদীস: ৩৭৪৭; হযরত 
আবদুর রহমান ইবনে আওফ (োষি.) থেকে 
বর্ণিত 

১২ (ক) আল-বুখারী, গাঁ, খ. ৫, পৃ. ১৭, 
হাদীস: ৩৭০০; (খ)ট আত-তাবরীষী, 
মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল 
ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. 
১৭২৫, হাদীস: ৬১০৮ 


৩৯৪৭ 

»* আত-তিরমিযী, গঁওভ্, খ. ৫, পৃ. ৬৬৪, 
হাদীস: ৩৭৯০ 

* মা*্মর ইবনে রাশিদ, আল-জামি' আল- 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ হি. _ ১৯৮২ 
১), খ. ১১, পৃ. ২২৫, হাদীস: ২০৩৮৭ 

১৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. ২২, 
হাদীস: ৩৭২৮ 

** আত-তিরমিযী, এাঁওক্ঞ, 
হাদীস: ১৬৯২ 

*৮ আত-তিরমিযী, রাঁওক্ত, 
হাদীস: ৩৭৫২ 

১ আহমদ ইবনে হাষল, আল-মুুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪৪, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ২৬৫৫৯ 

২, আল-বুখারী, প্রা, খ. ৫, পৃ. ২৭, 
হাদীস: ২৮৪৬ 

২ মুসলিম, এরা, খ. ৪, পৃ. ১৮৫৬, 
হাদীস: ৯ (২৩৫৮) 


খ. ৪, পৃ. ২০১, 


খ. ৪, পৃ. ৬৪৯, 


__ললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 
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ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) 
জ্ঞান-গবেষণার দীপ্ত আলোকবর্তিকা 


আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরী 


যুগে যুগে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে 


সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল 


প্রধান এবং যুগের অভিশাপ, নিষ্ঠুর ও 


যে সকল মনীষী পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও 
ক্ষমতার মোহ যাদের ন্যায় ও সত্যের 


যেখানে কোনো প্রতিবাদ তো দূরের 
কথা কোনো প্রকার সংশোধনের কথা 
মুখে উচ্চারণ করাই ছিল নিজের মৃত্যু 


আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র পদঙ্খলন 
ঘটাতে পারেনি; যারা অন্যায় ও 
অসত্যের নিকট কোনো দিন মাথা নত 
করেননি, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণে 
সারাটা জীবন যারা পরিশ্রম করে 
গিয়েছেন, সত্যকে আঁকড়ে থাকার 
কারণে যারা জালেম সরকার কর্তৃক 
অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত; 
এমনকি কারাগারে নির্মমভাবে প্রহত 
হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
তাদের অন্যতম | 
উমাইয়া খলীফাগণের দুঃশাসন, 
কুশাসন ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপে সমগ্র 
মুসলিম-জাহান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিল। তাদের দ্বারা এমন সব 
জঘন্য কাজ সম্পাদিত হয়েছিল যা 
বিশ্বইতিহাসে বিরল । তাদের নিষ্ঠুর 


ডেকে আনা | তরবারির ভয় দেখিয়ে 
সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ 
থেকে নিষেধ করার সমস্ত পথ বন্ধ 
করে দেয়া হয়েছিল । এক কথায় 


অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ 
ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা । দেশের 
ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধ 
করে দেওয়া হয়েছিল । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ১৪-১৫ 
বছর বয়সে একদিন যখন বাজারে 
যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তৎকালীন 


উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ ও তাদের 


বিখ্যাত ইমাম হযরত শা'বী রেহ.) 


বর্বর গভর্নরগণ মুসলিম জাহানে 


তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে 


নিষ্টুরতার এমন এক নজির স্থাপন 
রি যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও 


বিরল। 
ঠিক এমনি এক যুগ-সন্ধিক্ষণে 
জনুগ্রহণ করেছিলেন ইসলামের 
বিবেকী কণ্ঠ ও অন্যায়ের 


বালক! তুমি কি কোথাও লেখাপড়া 
শিখতে যাচ্ছ? উত্তরে তিনি অতি- 
দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমি কোথাও 
লেখাপড়া শিখি না।' ইমাম শা'বী 
(রহ.) বললেন, 'আমি যেন তোমার 
মধ্যে প্রতিভার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। 


ইমাম আবু হানিফা রেহ.)। উল্লেখ্য 
যে, য়া বংশীয় খলীফাগণের 
মধ্যে কেবল ওয়ালিদ এবং খলীফা 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.)- 


এর শাসনকালই ছিল ইসলাম ও ব্যক্তি 


কার্ধকলাপ কেবল নাগরিকদের ধন- 
সম্পদ ও জীবনের ওপর দিয়েই 
প্রবাহিত হয়নি, নারী জাতির মান- 


স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরি 


ভালো আলেমের নিকট তোমার 
লেখাপড়া শেখা উচিত । 

ইমাম শা'বী রেহ.)-এর উপদেশ ও 
অনুপ্রেরণায় ইমাম আবু হানিফা রেহ.) 
ইমাম হাম্মাদ (েহ.), ইমাম আতা 
ইবনে রবিয়া রেহ.) ও ইমাম জাফর 
সাদিক (রহ.)-এর মতো তৎকালীন 


_ ৭০২ খ্রিস্টাব্দে কুফা নগরীতে 


বিখ্যাত আলেমগণের নিকট শিক্ষা 


সমমান ও সতীত্বও ধুলায় ধূসরিত হয়ে 


জন্গগ্রহণ করেন । তার আসল নাম 


5511717 আদর্শ 
রাশেদীনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 


হলো নু"মান | পিতার নাম সাবিত এবং 


লাভ করেন এবং খুব অল্প-সময়ের 
মধ্যেই কুরআন-হাদীস, ফিকাহ, ইলমে 


পিতামহের নাম জওতা। তার 


কালাম, আদব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি 


্ ভুলুষ্ঠিতই করা হয়নি; চতুর্থ 
খলীফা হযরত আলী (রাযি.)-এর 


বাল্যকালের ডাক নাম ছিল আবু 
হানিফা । তিনি ইমাম আযম নামেও 


নামে রীতিমতো জুমার নামাযে প্রকাশ্য 


সর্বাধিক পরিচিত । তার পূর্বপুরুষগণ 


লাভ করেন। জ্ঞান লাভের জন্য তিনি 
মক্কা-মদীনা, বসরা এবং কুফার বিভিন্ন 
এলাকায় অবস্থানরত আলেমগণের 


মিম্বরে দীড়িয়ে অভিশাপ বর্ষণ করা 


ইরানের অধিবাসী ছিলেন । পিতামহ 


হতো। খিলাফতের স্থান দখল 


জওতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে 


করেছিল রাজতন্ত্র । অত্যাচারের মূর্ত 
প্রতীক, যুগের অভিশাপ ও কলঙ্ক 


তৎকালীন আরবের সমৃদ্ধিশালী নগর 


নিকট পাগলের ন্যায় 
গিয়েছিলেন । বিভিন্ন স্থান থেকে 
হাদীসের অমূল্য রত সংগ্রহ করে স্বীয় 


কুফায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে 


ইয়াধিদ ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজ বিন 


স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । ইমাম 


ইউসুফের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে 
সামান্য কথার জন্য হাজার হাজার 
মুসলমানের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন 
করা হয়েছিল। লৌহদপ্ডের প্রতাপে 
উমাইয়া বংশীয় খলীফাগণ এমন 


আগস্ট'১৪ 


জ্ঞান-ভাণ্তার পূর্ণ করেন । 
উল্লেখ্য যে, তিনি চার সহস্বাধিক 


আবু হানিফা রেহ.) বাল্যকালে 
লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পাননি । 


আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ 
করেছিলেন | ইমাম মালেক (রহ.)-এর 


কারণ তখন কুফায় মারওয়ানী 


নিকটও তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ 


খিলাফতের যুগ । আবদুল মালেক 


করেন । ইমাম মালেক (রহ.) যদিও 


ইবনে মারওয়ান ছিলেন খিলাফতের 


বয়সের দিক থেকে তার চেয়ে ১৩ 
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বছরের ছোট ছিলেন; তা সত্তেও ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.) তাকে অশেষ 
সম্মান করতেন এবং ইমাম মালেক 
(রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
কে শিক্ষকের ন্যায় সম্মান দেখাতেন 
এমনই হয়ে থাকে | শিক্ষকগণের প্রতি 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এত 
ভক্তি-্রদ্ধা ছিল যে তিনি নিজেই বর্ণনা 
করেছেন, “আমার শিক্ষক 
হাম্মাদ (রহ.) যত দিন জীবিত ছিলেন 
তত দিন আমি তার বাড়ির দিকে পা 
মেলে বসিনি ৷ তার কারণ, আমার ভয় 
হতো শিক্ষকের প্রতি আমার বেয়াদবি 
হয়ে যায় কিনা ।' 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাবেয়ী 
ছিলেন | সাহাবাগণের যুগ তখন প্রায় 
শেষ হলেও কয়েকজন সাহাবী জীবিত 
ছিলেন । ১০২ হিজরিতে তিনি যখন 
মদীনা গমন করেন তখন মদীনায় 
দু'জন সাহাবী হযরত সুলাইমান 
(রাধি.) ও হযরত সালেম ইবনে 
সুলাইমান (রাধি.) জীবিত ছিলেন এবং 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তীদের 
দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অনেকের 
মতে, তিনি কোনো সাহাবীর দর্শন 
পাননি । তবে তবে তাবেয়ী হওয়ার 
ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
শিক্ষকগণ প্রায় সবাই ছিলেন তাবেয়ী | 
ফলে হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের 
মাত্র একটি মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে 
হতো । তাই তার সংগৃহীত হাদীসসমূহ 
সম্পূর্ণ সহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে । 

তাফসীর ও হাদীসশাস্ত্রে তার 
অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও পাপ্তিত্য থাকা 
সত্তেও ফিকাহশান্ত্রেই তিনি সর্বাধিক 
খ্যাতি লাভ করেছেন । তিনি কুরআন- 
হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে 
বিবিধ বিষয়ে ইসলামি আইনগুলোকে 
ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা 
করেছেন । বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই- 
তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের 
অনুসারী । ফিকাহশান্ত্রে তার অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও অবদানের জন্যই মুসলিম 
জাতি সত্যের সন্ধান অনায়াসে লাভ 
করতে পেরেছে । ফিকাহশাস্ত্রের 


আগস্ট'১৪ 


ইমাম ইসলামের বিভিন্ন আইন 


উন্নতির জন্য তিনি ৪০ সদস্যবিশিষ্ট 
একটি সমিতি গঠন করেন । ইমাম 


দোষ-ক্রটি দেখিয়ে বললেন, “ক্রেতার 
নিকট যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন 


আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন সমিতির 
প্রধান । 

সমিতির সদস্যদের মধ্যে ইমাম জাফর 
সাদিক, ইমাম হাববান, ইমাম মুহাম্মদ 
ইউসুফ, ইয়াহইয়া ইবনে আবু জায়দা, 
ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম ইউসুফ ইবনে 
খালেদের নাম উল্লেখযোগ্য | 
নিয়ে 
সমিতিতে স্বাধীনভাবে আলোচনা 
হতো। প্রত্যেকেই কুরআন ও 
হাদীসের ভিত্তিতে নিজ নিজ মতামত 
ব্যক্ত করতেন । অতঃপর 
সর্বসমমতিক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হতো এবং তা লিপিবদ্ধ করা হতো । 
সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাল ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) ও অন্যদের আপ্রাণ 
চেষ্টা ও সাধনার ফলে ফিকাহশাস্ত্রের 
উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তার 
শিক্ষকতা জীবনে পৃথিবীতে হাজার 
হাজার মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ 
তৈরি করে গিয়েছেন। তার ছাত্রদের 
মধ্যে যারা ইসলামের ইতিহাসে 
বিখ্যাত হয়ে আছেন তাদের মধ্যে 
ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), ইমাম আবু 
ইউসুফ (েহ.) ও ইমাম যুফার (রহ.) 


অন্যতম । 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চরিত্র 
ছিল বহু গুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন 
আত্মসংযমী, মহান চরিত্রবান, 
পরহেজগার, উদার, দানশীল, অতিশয় 
বিচক্ষণ এবং মুত্তাকী । তিনি ছিলেন 
হিংসা, লোভ, ক্রোধ, পরনিন্দা ইত্যাদি 
থেকে পবিত্র । বিনা প্রয়োজনে কোনো 
কথা বলতেন না। তিনি সুদীর্ঘ চণ্রিশ 
বছর পর্যন্ত ইশার নামাযের ওজু দিয়ে 
ফজরের নামায আদায় করেছেন 
এতে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি 
সারারাত আল্লাহর ইবাদত, ইসলামের 
বিভিন বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন 
থাকতেন । কতিপয় কর্মচারীর দ্বারা 
ব্যবসা পরিচালনা করতেন । ব্যবসায় 
যাতে হারাম অর্থ উপার্জিত না হয় সে 
জন্য তিনি কর্মচারীদের সব সময় 
সতর্ক করতেন। একবার তিনি 
দোকানে কর্মচারীদের কিছু কাপড়ের 


কাপড়ের এ দোষগুলো দেখিয়ে দেবে 
এবং এর মূল্য কম রাখবে ।' কিন্তু 
পরবর্তী কর্মচারীগণ ভুলক্রমে ক্রেতাকে 
কাপড়ের দোষক্রটি না দেখিয়েই বিক্রি 
করে দেন । এ কথা তিনি শুনতে পেরে 
খুব ব্যথিত হয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার 
করেন এবং বিক্রীত কাপড়ের সমুদয় 
অর্থ সদকা করে দেন । তার সততার 
এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে । 

তিনি কখনো সরকারি কোনো অনুদান 
গ্রহণ করেননি । নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
স্বাধীনতাকে উর্ধে স্থান দিতেন তিনি । 
উমাইয়া বংশীয় খলীফাদের অত্যাচার, 
নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক কার্যকলাপের 
বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে সারা দেশে তীব্র 
আন্দোলনের সৃষ্টি হয় । বিশেষ করে 
মারওয়ানের শাসনামলে আব্বাসীয় 
খিলাফতের দাবিদারদের আন্দোলন 
ছিল তুঙ্গে । এ আন্দোলন সমগ্র ইরাক 
ও কুফায় উমাইয়া বংশীয় খলীফা 
মারওয়ানের সিংহাসন কাঁপিয়ে 
তুলেছিল । ১২৯ হিজরি মারওয়ান তার 
বিচক্ষণ আমলা ইয়ামীদ ইবনে ওমর 
ইবনে হুরায়রাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত 
করেন। ইয ইবনে হুরায়রা 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন । তাই 
তিনি ক্ষমতা ও অর্থের লোভ দেখিয়ে 
ধর্মীয় নেতাদের শাসনকার্ধে জড়িত 
করার চেষ্টা চালান এবং ইতিমধ্যে 
কয়েকজনকে বড় বড় রাজকীয় পদও 
দান করেন । তখন সমগ্র ইরাক ও 
কুফায় ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
সুনাম, সততা ও জনপ্রিয়তা ছিল 
সর্বাধিক | ইয়াধীদ ইবনে হুরায়রা 
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে প্রধান 
বিচারপতির (কাধী) পদ গ্রহণ করার 
আমন্ত্রণ জানান | ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা 
হলো উমাইয়া খিলাফতকে দীর্ঘায়িত 
করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র । তিনি 
এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
প্রাদেশিক জালিম গভর্নরদের অধীনে 
কাষীর পদ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় । 
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বিচারকার্ষে উমাইয়া শাসকগণ প্রভাব 


উমাইয়া খলীফাদের কবর খুঁড়ে তাদের 


ফেলতে পারে । তাদের অধীনে কাজীর 


বিসর্জন দিয়ে জালেমের পূজা করা । 


অস্থি পাজর তুলে এনে জ্বালিয়ে 


পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে সত্য ও 


ফেলেছিল । আববাসীয় বংশীয় খলীফা 


ন্যায়কে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা ও 


মনসুর সিংহাসনে বসে আহলে বায়ত 


অর্থের মোহে উমাইয়া জালিম 
শাসকগোষ্ঠীর গোলামি করা । পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে, তিনি সরকারি কোনো 
সাহায্য গ্রহণ করতেন না এবং অবৈধ 
ক্ষমতা ও অর্থের লোভ-লালসা তাকে 
কোনো দিন স্পর্শ করতে পারেনি । 
তাই সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি 
কাউকে কখনো ভয় করতেন না। 
ইয়াধীদ ইবনে হুরায়রার আমন্ত্রণ 
পেয়ে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না, 
বরং সুসপষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, প্রধান 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করা তো দূরের 
কথা, মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে 
ইয়াধীদ যদি মসজিদের দরজা 
জানালাগুলো গোনার মতো হালকা 
দায়িত্বও দেয় তবুও এ জালেম 
সরকারের অধীনে আমি তা গ্রহণ করব 
না। এতে ইয়াধীদ ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম 
আবু হানিফা (রহ.)-কে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দি করেন। এরপর 
কারাগারে তাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ 
করার জন্য অনুরোধ জানান । কিন্তু 
এতেও তিনি রাজি না হওয়ায় 
কারাগারে প্রতিদিন তাকে বেত্রাঘাত 
করা হতো । কিন্ত ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) নির্যাতনের ভয়ে জালিম 
সরকারের নিকট মাথা নত করেননি । 
অবশষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 
তিনি মক্কায় চলে আসেন । 

১৩১ হিজরিতে উমাইয়া শাসনের 
অবসান ঘটলে আব্বাসীয় খিলাফতের 
সূচনা হয় । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
মক্কা থেকে কুফায় ফিরে আসেন। 
আব্বাসীয়গণ ইতঃপূর্বে আহলে 
বায়তদের পক্ষে আন্দোলন করলেও, 
ক্ষমতা লাভের পর আহলে বায়তদের 
প্রতি খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন এবং ধর্মীয় 
নেতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক 
নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। 
আব্বাসীয়গণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী 
উমাইয়া বংশীয়দের প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমন কি 
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ও আলেম-সমাজের প্রতি অত্যাচারের 
স্টিম রোলার চালান | 

১৪৫ হিজরিতে মুহাম্মদ নাফসে 
জাকিয়া খলীফা মনসুরের অনৈসলামিক 
ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে 
শহীদ হন । ইমাম মালেক (রহ.) ও 
ইমাম আবু হানিফা (েহ.)সহ প্রায় 
সকল ধর্মীয় নেতা মুহাম্মদ নাফসে 


তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) খলীফা 
মনসুরকে বললেন, “আমি প্রধান 
বিচারপতির পদ গ্রহণ করার যোগ্য 
নই । এতে খলীফা রাগান্বিত স্বরে 
বললেন, আপনি মিথ্যাবাদী । প্রত্যুত্তর 
ইমাম সাহেব বললেন, “আপনার কথা 
যদি সত্যি হয় (অর্থ আপনার 
কথানুযায়ী আমি যদি মিথ্যাবাদী হই) 
তাহলে আমার কথাই সঠিক । কারণ 
একজন মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রের “প্রধান 
বিচারপতি" পদের যোগ্য নয় ৷ 
অতঃপর খলীফা মনসুর কোনো উত্তর 


জাকিয়ার পক্ষে ছিলেন । নাফসে 


দিতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ইমাম আবু 


জাকিয়া শহীদ হওয়ার পর তার ভ্রাতা 
ইবরাহীম বিদ্রোহের পতাকা স্বহস্তে 


হানিফা (রহ.)-কে গ্রেফতার করে 
কারাগারে বন্দি করার নির্দেশ দেন। 


তুলে নেন এবং তৎকালীন দীনদার 
মুসলমান ও  আলেম-সমাজ 
ইবরাহীমের পতাকাতলে সমবেত হতে 
লাগলেন । 

জানা যায়, একমাত্র কুফা নগরেই বিশ 
লক্ষ মুসলমান মনসুরের বিরুদ্ধে 
প্রস্ততি গ্রহণ করেছিল । ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.) মুহাম্মদ ইবরাহীমকে 
গোপনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং 
সং্বাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন । যুগের 
নিষ্ঠুর ও জালেম মনসুর গোপনে বহু 
উপটৌকন পাঠিয়ে ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.)-কে হাত করতে চেষ্টা করলেন । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
অবশেষে ১৪৬ হিজরিতে খলীফা 
মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-কে 
বাগদাদে খলীফার দরবারে তলব 
করেন। তিনি খলীফার দরবারে 
উপস্থিত হলে তাকে প্রধান বিচারপতির 
পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান । 
কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 
জালেম সরকারের অধীনে এ পদ গ্রহণ 
করতে রাজি হলেন না । তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, এটা মনসুরের গভীর 
ষড়যন্ত্র । এছাড়া এ পদ গ্রহণ করার 


কারাগারে বসেও ইমাম আবু হানিফা 
(রহ.) ফিকাহশান্ত্রে তার কঠোর সাধনা 
চালিয়েছিলেন । কারাগারে বসেই তিনি 
কঠিন মাসআলার জবাব 
| বিভিন্ন জায়গা থেকে শত 
শত মানুষ এসে কারাগারেই মাসআলা 
শিক্ষা লাভ করে যেতেন । ইমাম আবু 
ইউসুফ রেহ.) লিখেছেন, ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.) কেবল কারাগারে বসেই 
১২ লাখ ৯০ হাজারের অধিক 
মাসআলা _ লিপিবদ্ধ করেছিলেন । 
এরপর খলীফা মনসুর একদিন খাদ্যের 
সাথে বিষ মিশিয়ে দেন । ইমাম আবু 
হানিফা (রহ.) বিষক্রিয়া বুঝতে পেরে 
সাজদায় পড়ে যান এবং সাজদা 
অবস্থায়ই তিনি ১৫০ হিজরিতে এ 
নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ 
করেন । এ সময় তার বয়স হয়েছিল 
৭০ বছর । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর রা 
সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের সর্বস্তরের 
লোকজন মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে 
মৃহ্যমান হয়ে পড়ে। কথিত আছে, 
তার জানাজায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক 
লোক অংশগ্রহণ করেছিল; কিন্তু 
লোকজন আসতে থাকায় ৬ বার তার 
জানাযা পড়া হয়েছিল । তার অসিয়ত 
অনুযায়ী বিজরান কবরস্থানে তাকে 


অর্থ হবে ন্যায়, ইনসাফ ও ব্যক্তিত্বকে 


দাফন করা হয়। 
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আল্লাহর নামের 
ছায়ায় মানবতার 
পরিশৌধন 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


যে জ্ঞান আল্লাহর নামের সঙ্গে যুক্ত, তা 


না__ খুব স্বল্পসংখ্যক লোক আছেন 


ব্যাপারটি মানুষ বেমালুম ভুলে বসে । 


থেকে কিচ্ছিন হয় না-_এমন জ্ঞান 


যাদের সম্ভবত এবিষয়টি নিয়ে চিন্তা- 


আহরণের জন্যে আল্লাহ উদ্বুদ্ধ 
করেছেন । এ জ্ঞানকে আল্লাহর করুণা 
আখ্যায়িত করেছেন এবং মানবজাতির 
প্রতি নিজের করুণারাশির তালিকা 
গুরুত্বের সাথে এটাকে উলেখ 
করেছেন। আল্লাহর  গুণবাচক 
নামগ্তলো নিয়ে যখন আপনি চিন্তা 
করবেন প্রতিপালক, দয়ালু, করুণাময়, 


প্রজ্ঞাবান, সৃষ্টিকর্তা, পরাক্রমশালী 
প্রভৃতি মর্মে কী তাৎপর্য নিহিত তা 
গভীর ভাবনার বিষয় । 

জ্ঞান আল্লাহর এক অতুল দয়া, 
অনুপম করুণা 


এ সুরা আল-আলাক দিয়ে আমাদের 
সন্তানদের পড়াশোনার সুচনা করি । 
আমি অহমবোধ থেকে কিংবা কাউকে 
তাচ্ছিল্য করার মনোভাব নিয়ে বলছি 
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ভাবনার সুযোগ হয়েছে । আমি বলতে 
চাইছি, কোনো কাজের যখন রেওয়াজ- 
প্রচলন ঘটে যায় তখনে সে বিষয়ে 


সন্তানদের কুরআন পাঠের উদ্বোধন এ 
সুরা দিয়ে করালেও আমরা ক'জন 
ভেবেছি যে, এখানে কথাগুলো মহান 
আল্লাহ কী কারণে বললেন! 


ভাবনা-চিন্তার প্রথা যেন ক্রমেই বিলুপ্ত 


“পড়ুন, কিন্তু সে প্রভুর নামেই পড়ুন; 


হয় | যেমন আমার প্রিয় সালমান এখন 
বললো যে, মসজিদে প্রবেশের জন্য 
একটি দুআ আছে- এ এ শি ৮80 
৬৬৯১ । আর বেরিয়ে আসার সময়ের 
দুআটি হলো-_ ১০ এ 91180 4০ । 
এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার 
জন্য শৌচাগারে প্রবেশ ও বের হবার 
সময়ও নির্দিষ্ট দুআ আছে । দুআগুলো 
অনেকেকেই জানেন, অনেকে জানা 
মোতাবেক আমলও করেন । প্রাত্যহিক 
জীবনে রুটিনের অংশ হয়ে যাবার 
সাথে সাথেই যেন এ ধরনের বিষয়- 
আশয় ও বিধান নিয়ে চিন্তা-গবেষণার 


নি সৃষ্টি করেছেন...এরপর বললেন, 
“যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্ট 
করেছেন*__একথার গভীরেও রহস্য 
অর্তনিহিত হেকমতটি হলো, 
পড়াশোনার অহম আর আত্মতৃপ্তিতে 
বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না যে আমি তো 
শিক্ষিত" হয়েছি । আমি '্ঞানী* হয়ে 
উঠেছি । আমি তো মস্তবড় বিদ্বান! 
“মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । মানুষের প্রশস্তির ক্ষেত্রে 
কতো কিছুর উলেখ করা যায় । মানুষ 
আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা 
মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় করুণা 
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(মহাগ্রন্থ আল-কুরআনসহ যুগে যুগে 


করি আর শহরে পর শহরে ধ্বংস করে 


প্রভু যখন “আকরাম' তোমরা মানুষের 


খোদায়ী প্রত্যাদেশ) তাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে । অনন্তর আপনার 
প্রভুর অনুগ্বহসমূহের কথা বর্ণনা 
করুন! (সুরা আয-যুহাঃ ১১] । কুরআনের 


দিতে পারি তবে আমার পরিচয়ের 
শেষ কথা হলো আমাকে রক্তপিন্ড 
থেকে তৈরি করা হয়েছে । এ অনুভূতি 


ক্ষেত্রে হীন ও নীচ হবে কেন ? এত 
উচু পর্যায়ের সুমার্জিত ও সন্্রান্ত কারো 
কাছ থেকে লব্ধ জ্ঞানের ধারক যখন 


ও উপলব্ধি যখন জ্ঞানের সঙ্গী হবে 


বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহর 
মানুষের প্রতি তার অনুগহের কথা 


বরং আমি একটু অগ্রসর হয়ে 
বলি-শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যখন 


আলোচনা করেছেন । এখানে সেসব 


আল্লাহর নাম যুক্ত থাকবে তখন 


বিষয়ের বিষয়ের আলোচনার পরিবর্তে 


মানুষের আত্মপরিচয়ের বাস্তবতা, 


যার ফলে মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাস 
বরং আত্মপ্রসাদ, আত্মতৃপ্তি প্রকাশ 
পাবে যে মানুষ আজ ইউরোপ, 
আমেরিকাসহ নতুন বিশ্বকে, পশ্চিমা 
দুনিয়াকে নবতর রূপে সাজিয়েছে; 
যাদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 


আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ, জ্ঞানের 
সাথে আল্লাহর সম্পর্ক যখন শনাক্ত 
করতে সক্ষম হবো, আল্লাহর ইচ্ছা, 
দয়া এবং আমাকে তিনিই যে জ্ঞান 
দান করেছেন সে অনুভূতি যখন আমার 
মাঝে বিরাজ করবে | যখন হাড়েহাড়ে 


গবেষণাগত নেতৃত্বসহ সব কিছুরই 
নেতৃত্বের বাগডোর | ঠিক সে মানুষই 


বুঝতে পারবো যে, মায়ের পেট থেকে 
আমি এ জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে 


আবার পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে 
দিচ্ছে । সে নিজের যোগ্যতাকে অনুভব 


আসিনি । স্রেফ নিজের মেধা-প্রতিভার 
জোরে জ্ঞান অর্জিত হয়নি, আল্লাহর 


করবে, নিজের প্রতিভার কারণে 
গৌরবান্বিত বোধ করবে, তার যেন সে 
ফুরসৎ মিলছে না যে, স্রেফ একটি 


অনুগ্ধহে তা লাভ করেছি। সে আল্লাহর 
“যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি 
করেছেন ।' 


রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্ট । “আল্লাহ মানুষকে 
রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন । স্বীয় 


'পড়ন! তবে আপনার প্রভু (আকরাম) 
সম্মানিত " এখানে আল্লাহ নিজের 


প্রভুর নামে পড়ো তবে ভুলে যেওনা 


যেসব গুণ বর্ণনা করেছে তার প্রতিটি 


মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে! জ্ঞান অর্জনের পর অহঙ্কার 


শব্দই অলৌকিকতার প্রকাশ । আপনি 
পুরো আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 


করবে না । এটা কখনও ভেবো না যে, 


করলে লক্ষ্য করবেন এটি একটি 


আমি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছি! আমি 


মিরাকলের সমিবেশ বৈ কিছু নয়। 


সৌরজগতের তারকাপুঞ্জ হাতের 
মুঠোয় পুরে নিয়েছি। মানুষ 
সৌরজগতের পৌছে গিয়েছে; 


বাক্যগ্তলোতে একটি শব্দও অতিরিক্ত 
নেই; বাহুল্য কোনো শব্দই নেই। 
একটি অবাস্তব উক্তিও নেই । বরং 


সেখানকার বিভিন্ন ছবিও নিয়ে 


প্রতিটি শব্দে মানবতার চিকিৎসা, 


এসেছে । সবকিছুই সত্য কিন্তু 


মানবজাতির রক্ষাকবচ ও সুরক্ষার 


মহাসত্য হলো আল্লাহ মানুষকে 


দিকনির্দেশ । প্রতিটি শব্দেই মানুষের 


রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন ।' 


জীবনপথের মানচিত্র । বাক্যগুলো 


উন্নতির যেখানেই সে পৌছে যাক এ 
বাস্তবতা আপন জায়গায় রয়ে গেছে। 
সুউচ্চ পর্বত শিখরে পৌছে গিয়ে, গ্রহ 
থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে কিংবা 
পাতাল ফুঁড়ে যেখানেই সে পৌছে 
যাক- চুড়ান্ত পর্যায়ে তার প্রকৃত 
আত্মপরিচয়ই মুক্তির ঠিকানা । আমি 
পৃথিবীকে জয় করি কিংবা সৌরজগৎ 


আগস্ট'১৪ 


আরবি ভাষার শাব্দিক বিচার কিংবা 
অর্থগত বিবেচনা উভয়দিক থেকেই 
সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত । 

হে পৃথিবীর উচ্চশিক্ষিত “ক্ষলারগণ"! 
উচ্চতর ডিগ্রিধারী ব্যক্তিবর্গ! 
বন্ধুগণ! ভূলে গেলে চলবে না যে, 
তোমাদের প্রভূ সুমার্জিত, সন্তান্ত! 
তোমরা ইতর হয়ো না। তোমাদের 


হীন, ইতর ও নীচ হয়ে যায় তাহলে 
সেটি হবে অনুগ্রহকারী প্রতি নিকৃষ্ট 


অকৃতজ্ঞতার প্রমাণ । 


শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নত পরিশীলিত 
জীবনবোধের প্রতিফলন 

নিজের জন্য মহান আল্লাহ এমন 
বৈশিষ্ট্যাবলি নির্বাচন করেছেন যে, 
তিনি বান্দারে জ্ঞান শিক্ষাদাতা, তিনি 
সহায়, তিনি সঙ্গ ও আশ্রয় দাতা । 
জ্ঞানের সফরে, অভিজ্ঞানের 
অভিযাত্রায়, আবিষ্কার-উদ্ভাবনে পদে 
পদে তিনি পাশেই থাকেন । বিপন্ন 
সময়ে তিনি রক্ষা করেন, সুরক্ষা দেন । 
পুরো ইউরোপ বরং সমগ্র পৃথিবীর 
দুর্ভাগ্য যে, জ্ঞান ছড়িয়ে আছে সর্বত্র 
তবে আল্লাহর নাম অবর্তমান | জ্ঞান 
অনেকের কাছেই আছে তবে কারো 
কাছেই যেন নিজের স্বরূপ-প্রকৃতির 
জ্ঞানটুকু নেই যে, আমি রক্তপিন্ড থেকে 
সৃষ্ট । মানুষ ভাবে, আমার পরমাণু 
বিজ্ঞানী আছে, আমি কতকিছু 
আবিষ্কার করেছি । (যদি আল্লাহর 
ওপর ইমান থাকে) তাহলে সে প্রকৃত 
বিচারেই সৃষ্টির সেরা। কিন্তু 
পরিতাপের বিষয় হলো নিজের উৎপত্তি 
ভুলে যায়। আর যখনই সে নিজের 
উৎস ভুলে গিয়েছে, তখনই হোচট 
খেয়েছে । অতঃপর বলা হচ্ছে: 
আপনার প্রভু সন্তরান্ত, মর্যাদাবান | এ 
ভাবটি প্রকাশের জন্যে সুরা আল- 
হলো । সম্মান, মর্ধাদা, জ্ঞানের ব্যাপ্তি, 
পরাক্রম বোঝানোর জন্য “আকরাম' 
এর আরও বিভিন্ন প্রতিশব্দ ছিলো । 
ওসবের কোনোটি নয়, এটিই প্রয়োগ 
করা হলো কেন? এ উদ্দেশ্য হলো 
মানুষ জ্ঞান সাধনার পথপরিক্রমায়, 
অনুসন্ধিৎসার প্রতিটি ধাপে, 
পারস্পরিক লেনদেনে, রাষ্ট্র 
পরিচালনার ব্যবস্থাপনাগত কাজ-কর্মে, 
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শি।ক্ষা।ও।স।ভ্য।তা 
ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে আল্লাহর 


সে শিক্ষায় যেন আল্লাহর নাম 


“আকরাম” হওয়াটি মুখ্য বিষয় 


বিতাড়িত না হয়। মহান আল্লাহর 


জ্ঞানদাতা আল্লাহ যখন পরিশীলিত ও 


পবিত্র নাম নিয়েই যেন সে জ্ঞানচর্চা 


সন্রান্ত সে জ্ঞান-অনুগ্রহের ধারক হয়ে 
আমাদেরও সে গুণে গুণান্বিত হওয়া 


বাস্তব জীবনে আমরা অবশ্যই মার্জিত, 
পরিশীলিত, দরদী, সহমর্মী, 


কোমলপ্রাণ ও দয়ালু হবো; নিমর্ম, 


তার পথ চলে । সেখানে আল্লাহ নামের 


নিষ্ঠুর, রূঢ়, হিংস্র ও পাশবিক চরিত্রের 


লোগো ব্যবহার করা জরুরি নয় তবে 


হতে পারি না। এমন হলে মানবতার 


চাই । শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজ গঠনে ও 
আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির চিন্তাধারায় এর 
প্রতিফলন জরুরি । আজ গোটা 
মানবতার দুর্ভাগ্য যে, ইউরোপিয়ান 


যারা পাঠদান করবেন তাদের অন্তরে 
যেন এটা গ্রথিত থাকে । যারা পাঠ 
গ্রহণ করছে তাদের চোখের সামনে 
যেন এটাই থাকে যে, আল্লাহর নামেই 


শিক্ষাব্যবস্থায় পরিশীলিতবোধের তীব্র 
সংকট বিরাজ করছে । এখানে জায়গা 


বিপর্যয় দেখতে হবে না । আলোকিত 
জীবনের পরিবর্তে অন্ধকারে তলিয়ে 
যাবার শঙ্কা জাগবে না। শিক্ষিত 
সমাজের কাছে প্রত্যাশিত আল্লাহভীতি 


আমাদের জ্ঞানার্জনের পথ চলতে 


ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা বরাবরই 


হবে । শিক্ষা গ্রহণের সূচনা বিসমিল- 


করে নিয়েছে হীনতা, নীচতা, জুলুম, 
পাশবিকতা, হিংপ্রতার মন্ত্র। এ 


মিলবে এর বিপরীতটা নয় । মানুষ 


হর সঙ্গেই যেন হয়। আমাদের 


অর্থ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার দস্তে 


প্রাত্যহিক জীবনে বিসমিলাহ দিয়ে 


শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার অনুপ্রেরণা নয়; 
ভাঙার উন্মাদনা উ্কে দেয়, মানবতার 
প্রতি ভালোবাসা নয়; শক্রতা শেখায় 


মানুষেরই প্রভু সাজতে উদ্যত হবে 


প্রতি কাজ শুরু করার ব্যাপারটি মুখে 


না। সম্পদ মানুষের উপাস্য হবে না 


মুখে থাকলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সত্য 
কার্যত বেমালুম বিস্মৃত যে, এর 


বরং মানুষের পায়ে লুটিয়ে পড়বে । 
মানুষ সম্পদের মোহে ডুবে যাবার 


পুরো আয়াতটি একটি শিক্ষাব্যবস্থার 
ভিত ও রূপরেখা পেশ করেছে । এ 


সবকিছুই আল্লাহর নামে, আল্লাহর 


পরিবর্তে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা 


কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তার 


আয়াতে ইসলামের আন্রাহপ্রদত্ত 
চরিত্রটি উদ্ভাসিত হয়েছে । সহজ 
কথায়__নবী-রাসূলদের কাছে 


আন্রাহপ্রদত্ত জ্ঞানের প্রকৃতি ও স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়েছে । এ জন্যে মাদরাসা 
ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা 
করা হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার 
বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করতে হবে । এ 
বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা যে, বৈধ তাতে 
সন্দেহ নেই; কিন্তু সেখানে শর্ত হলো, 


নির্দেশিত পথে হওয়া চাই | আমাদের 
এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


সচেষ্ট ও তৎপর থাকবে | 


একটি অভিজাত বন্র বিপণী 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

পরীক্ষিত ৃঁ ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপ্রতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল ওঁষধ । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


রে 


ক, 


ক 


রে 


ক, 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ঞ, 
৯ 


আও।ন্ত।র্জী।তি।ক 


রে 


পূর্বাঞ্চল ও ইরাকে র 
পালে মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা 


টা অর্থ, ভারি অস্ত্রশম্র ও 
তি সৈনিক । সেইসঙ্গে যোগ 


রি পনি সুমি গুপ ইসলামিক 


স্টেট অব ইরাক ও লিভান্ট (কের্দিরা) 


আনুগত্য ও সমর্থন | তাই 


নিনেভাহ প্রদেশের রাজধানী মসুল 


সময় নষ্ট না করেই বাগদাদের দিকে 


সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে শিথিল 
হয়ে _ যাচ্ছে। সুমি যোদ্ধাদের 
মোকাবিলায় মালিকির সামরিক শক্তি 
কুলিয়ে উঠতে পারছে না। সুন্ি 


এগিয়ে চলল সুন্নি যোদ্ধারা । দখল 


লাগিয়ে দিয়েছে । ইরাকের অরকারি 
সেনারা অনেকগুণ শক্তিশালী হওয়া 


যোদ্ধাদের আক্রমণ ঠেকাতে প্র 


হতে থাকল তিরকিত, বেইজা তেল 


পশ্চিমের শহর ফালুজা জানুয়ারি থেকে 


কোনো প্রতিরোধ না করে মার্কিনিদের 
দেওয়া ভারি ট্যাংক-আর্টিলারি তাদের 
জন্য ফেলে রেখে উর্দি খুলে পালিয়ে 
গেল । ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 
মসুলে প্রায় ১৬ লাখ মানুষের বাস 
সুন্নি যোদ্ধাদের রোষানলের ভয়ে প্রায় 
পাচ লাখ মানুষ জীবন বাচাতে শহর 
ছেড়ে পালিয়েছে । শহরের কেন্দ্রীয় 


দখলে রেখেছিল সুনি যোদ্ধারা । উত্তর 
পশ্চিমের নিনেভাহ, পশ্চিমের আনবার 
ও সালাহউদ্দীন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ 

প্রায় ইরাকের এক- 


মালিকির হাতে অতিরিক্ত সেনা ইউনিট 
শর নর সেনাবাহিনীর 
নেই । তেলসমূ কিরককের রা 
রোদ কিরকুককে ইরাকের 
4755 


তৃতীয়াংশের বেশি এলাকার ওপর 
দখল ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। 


এক অংশ সুন্নিদের দখলে অপর অংশ 


5, 


উত্তরের কুর্দিরা অনেক আগেই তাদের 


লড়াইয়ের ফীকে ইতোমধ্যে কুর্দি 


নিয়ে রদ আর্চলক সরকার 


সেনাবাহিনী কিরকুক নিজ দখলে নিয়ে 


ব্যাংকে ভোল্টে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের সমপরিমাণ ইরাকি ডিনার 


তার এলাকা সম্প্রসারিত করল 


ন নামে ত হচ্ছে। তুরস্ক 


পেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জিহাদী 


রাজনৈতিক ও উন্নয়ন অংশীদার | 


যোদ্ধারা ৷ ওসামা বিন 'আিলের 


কুর্দিদের তেলে তুরস্কসমৃদ্ধ এবং 


বাজেট ছিল ৭০ মিলিয়ন মার্কিন 
ডলারের মতো | সেইসঙ্গে জেল ভেঙে 


ছুরম্কের বন্দরের সঙ্গে পাইগলাইনের 


ভবিষ্যতের স্বাধীনতার কথা ভেবে । 


সুবিধা গ্রহণের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু 


মাধ্যমে কুর্দিরা তেল রপ্তানি করছে। 


অনুগত দুই হাজার ৫০০ সুপ্রশিক্ষিত 
সেনা অ ফিস রও সৈন্যদের । একসঙ্গে 


আগস্ট'১৪ 


নয়। ইরাকের শিয়া নিয়ন্ত্রিত 


কেআরজির প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানী 


তুর্কি কুর্দির সঙ্গে তুরস্কের 
প্রক্রিয়াতে সহায়তা করছে । 


সরকারের প্রধানমন্ত্রী নূর আল-মালিকি 
কারি বাহিনী দিয়ে 


শান্তি তার 


কোনোভাবেই যোদ্ধাদের প্রতিরোধ 


৯২৯৯৯ ২২- 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


করতে সমর্থ হচ্ছে না। সেনারা অস্ত্র- 
গোলাবারুদ থাকা সত্তেও যুদ্ধ করছে 
না বলে ইতিমধ্যে চারজন সামরিক 
কমান্ডারকে বরখাস্ত করা হয়েছে। 


অভিন্ন সুন্নি জিহাদী গ্রুপে পরিণত 


তিনি শীর্ষ পদে বসার সুযোগ পান 


হয় । আইএসআইএস অথবা কুর্দিরা 
এর পরিচিতি নিয়ে উত্তর সিরিয়া এবং 


সিরিয়াতে গত তিন বছরের ৬ 
সুযোগ কাজে লাগিয়ে উত্তর সিরিয়ার 


পশ্চিম ইরাকের মরু অঞ্চলে নিজেদের 


প্রধানমন্ত্রী নুর  আল-মালিকির 


হত করে। 


রাক্কা প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে 
সিরিয়ার আর একটি আল-কায়েদাপন্থি 


শিয়াত্ীতি ও সুন্নি বৈরিতা 
জাতিগতভাবে ইরাককে বিভক্ত করেছে 
মারাঅকভাবে । সেইসঙ্গে সাদ্দাম 
অনুগতদের প্রতি নিষ্পেষণমূলক নীতি 
বিভক্তিকে আরও পোক্ত করেছে । এই 
জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করাই ছিল 
সাদ্দাম পরবর্তী ইরাকে আল-কায়েদার 
লালিত স্বপ্ন। শিয়া-সুনি জাতিগত 
সংঘাতই আল-কায়েদাকে জায়গা 
তৈরি করে দেবে ইরাকের সংখ্যালঘু 
সুনিদের মধ্যে_এই স্ট্রাটেজি নিয়ে 
এগিয়েছে আল-কায়েদা এবং সার্থক 
হয়েছে। 

সাদ্দামের সময় আল-কায়েদা ইরাকে 
কোনো জায়গা করতে পারেনি, যদিও 
ইরাকে সামরিক অভিযানের যুক্তি 
বিরুদ্ধে আল-কায়েদা পৃষ্ঠপোষকতা ও 
গণবিধবংসী অস্ত্র তৈরির অভিযোগ 
দীড় করালেও এ দুটোর সত্যতা প্রমাণ 
করতে ব্যর্থ হয়েছে । ২০০৩ সালে 
মার্কিন দখলদারিত্বের পর আল- 
কায়েদা ইরাকে তাদের গোপন 
কার্যক্রম শুরু করে ইসলামিক স্টেট 
অব ইরাক' নাম দিয়ে হয় শুরু | মুসাব 
আল জারকাওয়ী ২০০৬ সালে 
শিয়াদের বিরুদ্ধে জাতিগত যুদ্ধ শুরু 
করে এবং সামারায় শিয়াদের ওপর 


মূলত তিনটি জাতিগোষ্ঠী নিয়ে ইরাক । 


জঙ্গি সংগঠন আল নুসরাকে নিয়ন্ত্রণ 


শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, যাদের 
বসবাস ইরানের সীমানাসংলগ্ন মধ্য ও 


করার চেষ্টা করলে দুই আল-কায়েদা 
অনুসারী দলের মধ্যে লড়াই শুরু হয় 


দক্ষিণ ইরাকে, সুমি সম্প্রদায় 


আফগানিস্তান থেকে আল-জাওয়াহিরী 


সংখ্যালঘু হলেও ইরাকের শাসনক্ষমতা 


মধ্যস্থতা করে আবু বকর আল- 


তাদের হাতেই ছিল মার্কিন আক্রমণের 
পূর্ব পর্যন্ত যাদের বাস উত্তর-পশ্চিম ও 
পশ্চিম অঞ্চলে । ইরাকের সীমানার 
পাশে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলেও সুন্িরা 
বাস করে যারা সিরিয়ার বাশার আল- 
আসাদের নিম্পেষণের শিকার । 
তুরস্কের সীমানাবর্তী উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
কুর্দিদের বাস। কুর্দি সম্প্রদায় অনেক 
আগে থেকেই নিজেদের আলাদা করার 


বাগদাদীকে ইরাকে মনোনিবেশ করার 
পরামর্শ দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান 
করলে আল-জাওয়াহিরী আল-কায়েদা 
থেকে কুর্দি গ্ুপটিকে বহিষ্কার করে । 
কুর্দিরা তখন থেকে আল-কায়েদার 
খগ্তিত অংশ হয়েই আছে । 

কিন্তু কার্ষত কুর্দিরা তাদের কর্মপরিধি 
ইরাক ও সিরিয়াজুড়ে চালাতে থাকে । 
প্রতিবেশী সুনি দেশগুলোর ব্যাপক 
সাহায্য পায় । ইরাকের শিয়া সরকার 


রিজিয়নাল গভর্নমেন্ট (কেআরজি) 


নুর আল-মালিকি ও সিরিয়ার বাশার 


গঠন করেছে। কুর্দিরা ইরান ও 


আল-আসাদ ইরানের ক্রীড়নক হয়ে 


সিরিয়াতেও বাস করে । সুনিদের ওপর 
ইরাকি শিয়া সরকারের উৎপীড়ন ও 
অসম আচরণ ইরাককে জাতিগত ও 
গোষ্ঠীগত লড়াইয়ের ময়দানে রূপান্তর 
করেছে। মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের 
পর এই নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। ইরানি 
মদদে ইরাক মার্কিন সেনাদের আইনি 
দায়মুক্তি দিতে অপারগতা জানালে সব 
মার্কিন বাহিনী চলে যায়, ফলে 
ইরাকের সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা 


বড় ধরনের বোমা হামলা করে । কিন্তু 
সুমি উপজাতি নেতারা তাকে মেনে 
নিতে পারেনি এবং মার্কিন অভিযানে 
তিনি নিহত হন। সুন্নি উপজাতি 
জাগরণের প্রায় ৯০ হাজার সদস্য 
মিলে আল-কায়েদা যোদ্ধাদের 
ইরাকের মাটি থেকে উৎখাত করে 
মার্কিনিদের সহায়তায় । ২০০৮ সালের 
মধ্যে সিএসআই জীর্ণশীর্ণ হয়ে অস্তিত্ব 
উত্তর সিরিয়ার সুমি অধ্যুষিত অঞ্চলে 
আশ্রয় গ্রহণ করে । সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ 
শুরু হলে আইএসআই নামের সঙ্গে 
আল-শাম (সিরিয়া) যোগ করে এক 


আগস্ট'১৪ 


থেকেই যায় । ইরান সমর্থিত ইরাকের 
প্রধানমন্ত্রী নূর আল-মালিকি সুনিদের 
অধিকার বঞ্চিত করে সরকার ও 
সামরিক বাহিনীর গুরুতৃপূর্ণ পদ থেকে 
তাড়িয়ে দিলে শিয়া-সুনি বিভেদ চরম 
আকার পায় । 

অধিকারবঞ্চিত সুনিদের পুঁজি করে 
সং বাড়াতে থাকে | চার বছর 
বুক্কা জেলে মার্কিনিদের হাতে বন্দী 
থেকে ২০০৯ সালে বর্তমান কুর্দি নেতা 
আবু বকর আল-বাগদাদী মুক্তি পান 
এবং আবু ওমর আল-বাগদাদী ২০১০ 
সালে মার্কিন অভিযানে নিহত হলে 


পড়ায় উদ্দিগ্ন সৌদি আরব ও তুরস্ক 
কৌশলগত কারণে সুন্নি যোদ্ধাদের 
সমর্থন দিয়ে আসছিল । যোদ্ধাদের 
দ্রুত সামরিক সাফল্য ও বাগদাদের 
উপকণ্ঠে চলে আসাটা সবাইকে চমকে 
দিয়েছে৷ কুর্দিদের সাফল্যের পেছনে 
যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা 
হলো: প্রধানমন্ত্রী নুর আল-মালিকি 
সরকারের নিরষ্কুশ শিয়াকরণ, সুমি 
নিপীড়ন, কুর্দিদের প্রতি সুন্নি উপজাতি 
নেতাদের সমর্থন, চাকরিচ্যুত সাদ্দাম 
সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত 
কমান্ডার ও সেনাদের কুর্দি বাহিনীতে 
যোগদান, ইরানের আধিপত্য ঠেকাতে 
প্রতিবেশী দেশগুলোর অঘোষিত 
সাহায্য এবং সর্বোপরি সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ 
ও প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের 
ইরাক সীমান্তবর্তী উত্তর সিরিয়ার 
বিশাল এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারানো । 
কুর্দিদের সামরিক সাফল্য এক 
অপ্রত্যাশিত ভূরাজনৈতিক গোলকধাধা 
তৈরি করেছে । আরব বিশ্বের কেন্দ্রে 
আল-কায়েদার অবস্থান আরব 
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আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


দেশগুলোকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। 


দিয়ে সুন্নিদের মধ্যে তাদের অবস্থান 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. আল-কায়েদা 


ংহত করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 


যোদ্ধাদের শক্তি খর্বে উদন্নীব থাকলেও 
ইরানের আধিপত্য রুখতে ঠিক তেমনি 


সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে 
শুরু করে বাগদাদের উপকণ্ঠ পর্যন্ত 


তৎপর । মার্কিন বিমান আক্রমণের 


সুন্নিদের নতুন দেশ গঠনের উদ্দেশ্য 


ক্ষেত্রে নির্নিপ্ততা তার স্বাক্ষর বহন 
করছে । ইরান তার সীমানার কাছে 
সুন্নি আল-কায়েদার অবস্থান 
নিরাপত্তার হুমকি হিসাবে দেখছে। 
অনেক বেশি । মধ্য ও দক্ষিণ ইরাকের 
বদ্ধপরিকর থাকবে এতে কোনো 
সন্দেহ নেই । শক্তি বাড়াতে গ্র্যান্ড 
আয়াতুল্লাহ আল-সিস্তানি ইতোমধ্যেই 


আরবের ১৯১৬ সালের ব্িটিশ ও 
ফ্রান্সের সমঝোতার ইতি ঘটিয়ে নতুন 
ম্যাপ তৈরিতে ব্যস্ত । যুদ্ধরত শিয়া- 
সুমিদের অচলাবস্থার মাঝে তুরস্কের 
সহায়তায় ইরাকের কুর্দিরা তেলসমৃদ্ধ 
কিরকুকসহ কুর্দি অধ্যুষিত উত্তর ইরাক 
অঞ্চলে স্বাধীন কুর্দিস্থান ঘোষণা শুধু 
সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে । 

বর্তমানে কুর্দিস্থান সংঘাতমুক্ত ও 
স্বিতিশীল অঞ্চল যারা ইতোমধ্যে 


আহ্বান জানিয়েছে শিয়া যুবকদের অস্ত্র 


তুরস্কের বন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন 


তুলে নেওয়ার জন্য । সুমি জঙ্গিদের 


স্থাপন করে এককভাবে তেল রপ্তানি 


রুখতে নুর আল-মালিকির নিজস্ব 
ক্ষমতা অনেক সীমিত হয়ে গেছে মসুল 
শহর দখল হওয়ার পর । কুর্দিরা মসুল 
কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে প্রায় ৪৫০ 
মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ 
নিয়ে গেছে এবং ৩০ হাজার সরকারি 
বাহিনী ১ হাজার সুমি যোদ্ধাদের 
আক্রমণের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ভারী 
ও উন্নত অস্ত্র গোলাবারুদ ফেলে উর্দি 
খুলে পালিয়ে গেছে । তারপর থেকে 
সুনিদের অগ্রাভিযান রুখতে সরকারি 
বাহিনীর একের পর এক ব্যর্থতা প্রমাণ 
করছে শিয়ারা সুমিদের মাটিতে 
নিজেদের জীবন দিতে রাজি নয়। 
জাতিগত যুদ্ধে শিয়াদের অনীহা নুর 
আল-মালিকির সবচেয়ে বড় চিন্তার 
কারণ । 
শিয়া-সুনির বিবাদরেখা এখন 
বাগদাদসহ মধ্য ইরাকে এসে 
ঠেকেছে । শিয়া নিয়ন্ত্রিত এলাকার 
পেছনে ইরান সীমান্ত, আবার সুন্নি 
নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের পাশে ও পেছনে 
রয়েছে সৌদি আরব ও তুরস্ক । সুমি- 
শিয়াদের সংঘাত জাতিগত পার্থক্যকে 
এত গভীর করেছে যা সহসা দূর হয়ে 


করার ঘোষণা দিয়েছে । অপরদিকে 
শিয়া অধ্যষিত মধ্য ও দক্ষিণ ইরাকের 
তেল সম্পদের অধিকার থেকেই যাবে 
শিয়াদের হাতে । ইরাকের তেল 
সম্পদ তিন ভাগে ভাগ করে আন্ত 
্জাতিক বাজারে সরবরাহ করে শিয়া, 
সুনি এবং কুর্দিরা নির্ভাবনায় স্বাধীন 
সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে । 
ইরাকের সংঘাত নিরসন ও 
স্থিতিশীলতা ইরাকের অখপ্ততা বজায় 
রেখে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। 
অখণ্ড ইরাকের কাঠামো রাখতে হলে 
সব পক্ষকে একমত করতে পারলে 
ফেডারেল ইরাক একটি বিকল্প হতে 
পারে । এক্ষেত্রে ইরাকের বিবদমান 
তিন গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্রে 
প্রয়োজন সৌদি আরব, তুরস্ক ও 
ইরানের সদিচ্ছা ও একমত্য । আল- 
কায়েদা যোদ্ধাদের উত্থান ও সামরিক 
সফলতা খোদ যুক্তরাষ্ট্রসহ তিন দেশের 
নিরাপত্তার হুমকি হয়ে দীড়িয়েছে, 
ফলে এ ক্ষেত্রে স্বার্থের অভিন্নতা একটি 
যুক্ত কৌশল গ্রহণের পক্ষে রয়েছে। 
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সহযোগিতার রাস্তায় 
চলতে চাচ্ছে । ইরানের পরমাণু প্রকল্প 


পুনর্মিলনের সম্ভাবনা নেই বললেই 
চলে । কুর্দিরা এই সংঘাতকে উসকে 
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পরিস্থিতিকে তুরুপের তাস হিসেবে 
প্রয়োগের অপেক্ষায় রয়েছে । ইরান 


অতীতের বৈরিতা ভুলে যুক্তরাষ্ট্রের 
সঙ্গে সম্পর্কের নতুন সূচনায় আগ্রহী 
হয়ে উঠেছে এবং পারস্য উপসাগরে 


মার্কিন রণতরীর অবস্থানকে 
সহযোগিতার পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত 
জানিয়েছে । যদিও সৌদি আরব 


ইরানকে কোনো ছাড় দিতে নারাজ । 
ইরাকের বাস্তবতা বিশ্ব কুটনীতি ও 
মেরুকরণের গতিধারা পরিবর্তনের 
চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে । ইরাক, 
সিরিয়া, লেবাননের অভ্যন্তরীণ 
সমীকরণে ইরানের আধিপত্য ও 
ইরানের পরামাণু প্রকল্প ও 
ইসরায়েলের বিপক্ষে ইরানের 
ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করতে ইরাকের 
জাতিগত সংঘাত একটি সুযোগী 
পরিবেশ তৈরি করেছে । পশ্চিমা দেশ 
ও মার্কিন যুক্তরান্ট্রের কৌশলী ভূমিকা 
ও আল-কায়েদা যোদ্ধাদের উৎখাতে 
সামরিক শক্তিপ্রয়োগে সতর্কতা 
অবলম্বন ও একইসঙ্গে শক্তিপ্রয়োগের 
পথ খোলা রাখার হুমকি এবং 
জাতিগত সংঘাত নিরসনে সমঝোতার 
কূটনীতি চালু রাখা একটি 
মহাকৌশলের ইঙ্গিত । এটা পরিষ্কার 
যে, মহাকৌশলের উদ্দেশ্য নুর আল- 
মালিকি শিয়া সরকারের পতন ঘটান, 
ইরানের আধিপত্যকে খর্ব করা, সুনি 
সম্প্রদায়ের অধিকার পুনরুদ্ধার ও 
ক্ষমতার অংশীদার করে তাদের ওপর 
আবু বকর আল-বাগদাদীর কুর্দিরের 
নেতৃত্ব উচ্ছেদ করে মধ্যপন্থি সুমিদের 
পুনঃস্থাপন করা । ইরাকের অখণ্ডতা 
মার্কিনিদের কাছে যতটা না গুরুত্বপূর্ণ 
তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আল-কায়েদা 
যোদ্ধাদের দমন ও ইরানি আধিপত্য 
নিয়ন্ত্রণ । তাই ইরাকের অখণ্ডতা 
অতীতের সব সময়ের চেয়ে হুমকির 
মুখে । আরব ভূমিতে নতুন রাজনৈতিক 
ম্যাপ যেন বাস্তবতার খুব কাছে চলে 
এসেছে। 

লেখক : সামরিক ও নিরাপভা বিশ্লেষক এবং 
ইনস্টিটিউট অব কনফ্লিষ্ট, ল' ত্যান্ড 
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (আই র্ডস)-এর 
নির্বাহী পরিচালক ॥ 

ই-মেইল: 10145-24.277211.০077 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৯] 


ভি 
রী 


১০০০/7 


প্রেমের পাগল ও রাতের দারোগা 


সূত্রে পাকড়াও করা যাবে অপরাধী 


আমার যদি চলার শক্তি থাকত, তাহলে 


| নির্দেশ দিল, তাহলে আহ! 


কি পড়ে থাকতাম এখানে? নিজেই 


দারোগা 


আহ! কর দেখি । তখন তোমার মুখের 
গন্ধে আসল ব্যাপার ফীস হয়ে যাবে । 


রাব্রিকালীন 


কিন্তু পাগল আহ! আহ! শব্দ করার 


পাহারায় টহল দেয় 


পরিবর্তে বলল: হু হু। দারোগা বলল, 


কাজীর পক্ষ হয়ে । অলিগলি 


বলছি যে, আহ! আহ! কর । অথচ 


হাট-বাজার সর্বত্র তার বিচরণ । 


তুমি হু হু করছ । পাগল জবাব দেয়, 


কোথাও মাতাল দেখলে রক্ষা নাই । 


আমি আনন্দে বিভোর আর তুমি দৃহ্খে 


পাকড়াও করে সোজা নিয়ে যায় জেল- 
হাজতে । তারপর কাজীর দরবারে । 


ভারাক্রান্ত । দুঃখ-বেদনা অত্যাচারে 
নিগীড়িতদের ভাষা আহ! আহ! আর 


একরাতে একটি প্রাচীরের পাশে দেখল 


যারা আনন্দিত শরাবে মত্ত তাদের 


এক লোক ঘুমিয়ে আছে । মনে হলো 


আনন্দ ধবনি হুহু। 


নেশায় ঝুঁদ | দারোগা ডাক দিল, এই 


হু হু মানে “তিনিই তিনি” । আসলে হু 


যে মিয়া! পড়ে আছ। বল দেখি, কি 
খেয়েছ? পাগল জেগে ওঠে । ঢুলু-ঢুলু 


হু সুফীদের যিকরের ধ্বনি । মত্ততার 
শেষ সীমানায় পৌছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 


চোখে তাকিয়ে বলে, সুরাহীতে যা 


অন্তর্জগতের ভাব এশ্বর্ষের বিস্ফোরণ 


আছে, তাই খেয়েছি । দারোগা বলে, 
তাহলে বল সুরাহীতে কি আছে? 


ঘটে তাদের হু হু রবে । 
এবারো দারোগার মাথা ঘুরে গেল । 


মাতাল জবাব দেয়, যা খেয়েছি তা-ই 


যুক্তিতে জব্দ করার চেষ্টায় পরাস্ত । 


আছে ওখানে | দারোগা জিজ্ঞেস করে, 


তাই বলল, যুক্তি-তর্কের ধার ধারি না। 


তুমি কি খেয়েছ সেটিই তো জানতে 
চাই । মাতাল পুনরায় বলে, খেয়েছি 
তা-ই, যা সুরাহীতে আছে । এভাবে 


ওসব বাদ দাও | ওঠো, জলদি চলো । 
বুযুর্ি যাহির করো না, বাচলামি ছাড় । 
পাগল বলে, যাও তুমি। তুমি 


দারোগা আর পাগলের মাঝে সওয়াল 
জবাব চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ । শেষ 


কোথাকার আর আমি কোথাকার? 
তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ কিসের? 


পর্যন্ত দারোগা লা-জবাব, 


কেন যাৰ তোমার সাথে? দারোগা 


কিংকর্তব্যবিমুঢ় । অপরাধ প্রমাণ হতে 
হবে, তবেই তো পাকড়াও করতে 


বলল, তুমি মাতাল, তাই চলো আমার 
সাথে । তোমার ঠিকানা জিন্দানখানা, 


পারবে । অথচ পাগলকে জব্দ করা 


কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ট | 


যাচ্ছে না কোনো কথায় । মদপান করে 
পাগল হয়েছে একথা প্রমাণ করা যাচ্ছে 


না কিছুতেই । 


পাগল জবাব দেয়, দারোগা সাহেব! 
যান তো আপনে, আপনার রাস্তা 
মাপেন । আমাকে ছাড়েন । লাভ হবে 


হঠাৎ দারোগার মাথায় বুদ্ধি খেলে 
যায় । পাগলের মুখের ভেতর থেকে 
মদের গন্ধ বের করতে হবে । সেই 


আগস্ট'১৪ 


না কিছুই । যার গায়ে কাপড় নেই, 
তাকে জিম্মী করে কি কিছু আদায় করা 
যায় । অবান্তর কল্পনা । 


তো নিজের ঘরে হেঁটে চলে যেতাম । 
এখানে কী পড়ে থাকতাম? 

০৮%। (৪ ৮৯ ৮4৮ 
৮৮০74 9৮ £ 
“আমার যদি থাকত জ্ঞানবুদ্ধি ও সামর্থ্য 

পাতি । 

আমার যদি আকলবুদ্ধি থাকত | যদি 
চালাক-চতুর হতাম । সামর্থ যদি 
থাকত, তাহলে তো এখানে পড়ে 
থাকতাম না। দেখতেন যে, গীরালি 
সাজিয়ে দোকান পেতে বসেছি। 
মানুষের হাদিয়া, তুহফা, নযর-নেয়ায 
আসছে আমার কাছে । আমার দরবার 
থাকত জমজমাট । দেখতেন বিনা 
পুঁজিতে দোকানদারির কারামতি । 

21/ 5 (6815 ৮) /% 
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“ছেড়ে দাও আমায়, কারণ ভুলপথে 

এসেছ তুমি 

যাও খুঁজে দেখ কোথায় খানকাহ,কার 
লম্বা দাড়ি ।” 

আমি মত্ত-মাতাল, প্রেমের পাগল । 
আমার ভুবন আলাদা । আমি নিজকে 
নিয়ে ব্যস্ত । আমি কেবল একজনের 
সামনে অবনত | তাকেই সাজদা করি । 
বুযুর্গির নামে আসর জমিয়ে 
দোকানদারি আমার কাজ নয় । আমি 
শুধু তাকেই চাই। তার প্রেমেই 
পাগলপারা | চলো, তুমিও তার প্রেমে 
মজে হয়ে যাও আপনহারা | 
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ক।বি।তা 


ঈদের পণ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 

শাওয়ালের চাদ উঠলো যখন 
ধূসর আকাশ কোনে, 

ঈদের আমেজ মেললো ডানা 


করবে বিদ্বেশ ভুলে । 


নেসাব পরিমাণ, 
গরীব-দুঃখীর মনে বাজবে 
খুশির কলতান । 
বাজবে খুশির বাঁশি, 
যাকাত দিলে বাড়বে সম্পদ 
বিপুল রাশি রাশি । 
ঈদের দিনে মুমিনরা সব 
করল মিলে পণ, 
করবে সেবা দুঃখীজনের 
উজার করে মন । 
দিনের আলোয় গড়বে জীবন 


বলছে সুরে সুরে । 
আকাশেতে উকি দিলো 


জলিল ভাই আবার গর্জে উঠুন 
মাহমুদুল হাসনে নিজমী 

মেজর জলিল আপনি কেমন আছেন 

হঠাৎ করে না বলে না কয়ে হঠাৎ বলে গেলেন 
আর কোন খবরও নিলেন না। 

আপনার সাধীনতা এখন লেন্দুপ দর্জির পকেটে 
আপনার সেক্টরে ধৃতি পরা উন্লুক কমান্ডিং দিচ্ছে 
রাত আড়াইটায় মতিঝিলে গণহত্যা চালায় হানাদার 
সাধীনতার পতাকা এখন কাপুরুষের পকেটে । 
জলিল ভাই আপনার ঠিকানা না জানার কারণে 
খোলা চিঠি লিখলাম 

আঠারো শ"' সাতান্ন সালের আত্রকানন 

আর সৈয়দপুরের আত্রকাননের ব্যবধান 

আপনি শিখিয়ে গিয়েছিলেন 

তেইশে জুন গোলামির জিঞ্জিরে বেধে গিয়েছিলাম । 
তেইশে জুনের বন্দী দিবসে যারা উৎসব করে 
তারা সাধীনতার শক্র_আঠারো শ' সাতান্ন 
সেকথা শিখায়__ কিন্তু জলিল ভাই 

গব কিছু অরক্ষিত রেখে চলে গেলেন__ঠিক করেননি 
জলিল ভাই আপনি এখন কোথায় 

প্রতিদিন আমার জীবন্ত শরীর ছিড়ে ছিড়ে খায় । 
সীমান্ত শকুন_ 

প্রিজ জলিল ভাই__আবার গর্জে উঠুন । 


রিমঝিম বর্ষা 
মাহবুবা মাসুমা অনু 


আধারেতে বষরি রিমঝিম শোনা যায় তান 
ব্যাঙ্রা সব মনের সুখে গাহে বর্ষার গান, 
খোকা-খুকু দল বেঁধে চড়ে কলার ভেলায় 
আকাশেতে সাদা-কালো মেঘ ভেসে বেড়ায়, 
ক্ষণে ক্ষণে বর্ধা ঝরে এক পশলা 
বিলে-ঝিলে ফোটে কতো সাদা লাল শাপলা, 
বর্ষায় জলে যায় খাল-বিল ভরে 

নদীর স্রোত বয়ে চলে কাছ থেকে দূরে, 
বর্ষার বাগানে ফোটে সাদা কাশ ও কেয়া 
নদীতে ভেসে চলে রঙীন পাল তোলা খেয়া, 
বর্ষায় পল্লীবধূ করে সেলাই নকশি কীথা 
বাহিরে যেতে সঙ্গী হয় রং-বেরঙের ছাতা, 
কদম ফুল হেসে রয় যেন কদমের শাখে 
বর্ষার পাখিরা সব চুপচাপ নীড়ে বসে থাকে । 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


ড. আফ মখালিদ হোসেন লিখিত 
খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক 
আহমদ রহ.ঃ জীবন ও কর্মসাধনা 


প্রকাশক ঃ 

চট্টগ্রাম 
প্রথমপ্রকাশ : জুন ২০১৪ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা  :৯৬ 
বিনিময় ১২০ টাকা মাত্র 
আগস্ট'১৪ 


বিগত শতাব্দীর ইতিহাসে জ্ঞান চর্চা, মানব সেবা, তথ্য- 
উপাত্তসমৃদ্ধ ওয়ায-বক্তুতা এবং আল্লাহর জমিনে আল্লাহর 
দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এক অনন্য সাধারণ 
ব্যক্তিত্ব । পরিশীলিত জীবনধারা, সৃষ্টিধর্মী মননশীলতা ও 
অত্যাশ্চর্য বাগ্ীতার কারণে তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে 
অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হন । পবিত্র কুরআনের 
উচ্চাঙ্গের তাফসীর, হাদীসে নববীর সুনিপুন ব্যাখ্যা, জাতীয় 
সংসদের ভিতরে-বাইরে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপনার 
যাদুময়তার মাধ্যমে তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে ব্যতিক্রম 
হিসেবে জীবদ্দশায় স্বীকৃতি লাভ করেন । তিনি ছিলেন এ 
দেশের বহুধা বিভক্ত আলিম সমাজের এঁক্যের প্রতীক । 


মেধাবী লেখক অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
খতীবে আযম সাহেবের বিশাল বর্ণাট্য জীবনের সফলতার 
বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে “খতীবে আযম 
মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ রেহ.): জীবন ও কর্মসাধনা' 
শীর্ষক একটি মানোত্রীর্ণ পুস্তিকা রচনা করেন । খতীবে 
আযম ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে সুধী-পাঠকদের হাতে এর 
কপি তুলে দিতে পারায় পুলক অনুভব করছি । আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বেফাকুল মাদারিস আল 
আরাবিয়ার চেয়ারম্যান, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, 
হাটহাজারীর প্রধান পরিচালক হযরত শাহ আল্লামা আহমদ 
শফী (দা. বা.)-এর সুচিন্তিত অভিমত ও বিশিষ্ট আলিমে 
দ্বীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর ড. শবিবির আহমদের বুদ্ধিবৃত্তিক 
ভূমিকার ফলে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

খতীবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এ দেশে 
পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি শোষণমুক্ত কল্যাণ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন আজীবন । আমাদের দায়িত্ব 
হচ্ছে তার রেখে যাওয়া এ মিশনকে সামনে এগিয়ে নেয়া 
সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে | দল মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের 
জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্মরণীয়-বরণীয়-অনুসরণীয় এ 
মণীষীর জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করে প্রায়োগিক জ্ঞান, আদর্শিক 
চেতনাবোধ ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে পার্থিব ও 
পরকালীন কল্যাণে ব্রতী হবেন এটাই আমার প্রত্যাশা । 


পরিশেষে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে গ্রন্থটির ব্যাপক 
পাঠক প্রিয়তা কামনা করছি । 


মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী 
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ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৯: পৃথিবী ঘুরছে নাকি সূর্য ঘুরছে? 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


ছোট্ট বন্ধুরা! 

আজকের বিষয় হচ্ছে, পৃথিবী ঘুরছে 
নাকি সূর্য ঘুরছে? এই 
আলোচনা । আমরা প্রাথমিকভাবে 
দেখি যে, সূর্য পৃথিবীর পূর্ব দিক থেকে 
উদয় হয়ে পশ্চিম দিকে অস্তযায় | মনে 
হয় যে, সূর্যটাই ঘুরছে । যেকারণে দিন 
রাত হচ্ছে । 

আদিযুগের মানুষেরাও তাই মনে 
করত । কিন্তু পরে মানুষ তাদের জ্ঞান 
দ্বারা বুঝতে পেরেছিল যে, সূর্য নয়, 
পৃথিবী ঘুরছে । আর ওপরে যখন মানুষ 
আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে দেখল তখন 
দেখা গেল যে, সূর্যও ঘুরছে আবার 
পৃথিবীও ঘুরছে । তবে যে কারণে দিন 
রাত হয় তাহল পৃথিবী ঘুরার কারণে | 
সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি 
যে, পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর ঘুরে 
ঘুরে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে । নিজের 
অক্ষের ওপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে 
যায় । সেকারণেই দিন রাত হয় । আর 
সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ৩৬৫ দিন 


সূর্য ঘুরার ব্যাপারটাও আমরা আগে 
সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি । সেই 
ঘূর্ণনটা হল আমাদের সৌরজগত যে 
গ্যালাক্সিতে অবস্থিত সেই 
গ্যালাক্সিরকে কেন্দ্র করে সূর্য তার 
পরিবারের সব সদস্য অর্থাৎ গ্রহ আর 
উপগ্রহগুলোকে নিয়ে ঘুরে আসে। 
প্রতি সেকেন্ডে ৩৭০ কিলোমিটার 
গতিতে চলেও ২৫ হাজার বছর লাগে 
গ্যালাক্সির চারপাশে একবার ঘুরে 


অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছুই ঘূর্ণয়মান | 
তাই বলা চলে পৃথিবী এবং সূর্য থেকে 
শুরু করে গ্রহ-নক্ষত্র যা কিছুই 
মহাকাশে আছে সবকিছুই ঘুরছে । 
গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণন আর মহাকাশের 
বন্তগুলোর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে 
কুরআনে কি বলা হয়েছে এ সম্পর্কে 
জানার আগ্রহ দেখা যায় অনেকের 
মধ্যেই । তাই এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা যাক । এক দিকে দেখা 
যায় কুরআনে আসমান-জমিনের সৃষ্টি 
সম্পর্কিত যেসব আয়াত এসেছে প্রায় 
সবগুলোতেই মানুষকে চিন্তা করার 
প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে । যেমন-_ 
205৩৫ ৩215০852505 
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95015 
নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং 
রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন 
রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে । 
যাঁরা দীড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় 
আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা- 
গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির 
বিষয়ে, তোরা বলে,) পরওয়ারদেগার! 
এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি | সকল 
পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি 
দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও ।”১ 


আসতে | এখানে মনে রাখা দরকার 
যে, আমাদের সৌরজগত মিক্কিওয়ে 
গ্যালাক্সির একেবারে প্রান্ত দিয়ে ঘুরে 
আসে না। বরং আমাদের সৌরজগত 
মিক্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে 
যতটা দূরে অবস্থিত সেই দূরত্ব দিয়েই 
ঘুরে আসে । একেকটি গ্যালাক্সির 
আয়তন হয় লাখ লাখ আলোকবর্ষ । 
আবার দুটি গ্যালাক্সির মাঝখানে 
দূরত্বও হয় তার চেয়ে বেশি। 
অনেকগুলো গ্যালাক্সি আবার ঘুরে 
আরও বড় একটি এলাকাকে কেন্দ্র 
করে । এটাকে বলা হয় ক্রাস্টার | 


লাগে । আর একারণে খতু পরিবর্তন 
হয়। 


আগস্ট'১৪ 


আবার অনেকগুলো ক্লাস্টার ঘুরে অন্য 
একটি বড় এলাকাকে কেন্দ্র করে। 


অন্য আয়াতে আছে, 
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০৩১৩2 
“নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, 
রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে 
নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য 
কল্যাণ রয়েছে । আর আল্লাহ তাআলা 
আকাশ থেকে যে পানি নাহিল 
করেছেন, তা দ্বারা মৃত জমিনকে 


॥ আত্তার্তহীদ ৪২ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে 
ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীব-জন্তু । 
আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং 
মেঘমালার যা তারই হুকুমের অধীনে 
আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ 
নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের 
জন্যে 1 

অন্য আয়াতে আছে, 

এঠিঞঠ ও ৫5৪৭ ৩ 985 
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অন্য আয়াতে আছে, 
চার্চ চৈ ০48 ৫০ উঠ 2 


2 17» 0 
পার পাপার্ট চিপ তত 
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শি সিটি ওর্পন্পির্ট 


পপর 


এবং টা 
নির্ধারিত করেছেন এর 

মনজিলসমূহ, যাতে করে তোমরা 
চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যাও 
হিসাব । আল্লাহ এসব কিছু এমনিতেই 


“তিনিই ভূমগ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন 
এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী 
স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের 
মধ্যে দু" দু'প্রকার সৃষ্টি করে 
রেখেছেন । তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা 
আবৃত করেন । এতে তাদের জন্যে 
নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে ।”* 
অন্য আয়াতে আছে, 

৮৮805 02805 22205 এ প্র 95 
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[রাখি] 
“তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত 
করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং 


চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তারই বিধানের 
কর্মে নিয়োজিত রয়েছে । নিশ্চয়ই 
এতে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্যে 
নিদর্শনাবলি রয়েছে ।* 


এ রকম আরও অনেক আয়াতে দেখা 
যায় যে আল্লাহ তাআলা যেখানেই সৃষ্টি 
সম্পর্কে কথা বলেছেন সেখানেই চিন্তা- 
ভাবনা করার কথা বলেছেন । 
অন্য দিকে নবী করীম (সা.)-কে যখন 
চাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, 
921৯০1৬6955 

“আপনার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে 
নতুন চাদের বিষয়ে 1৫ 


তখন আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দেন 
যে, 


9 5৯৯)৫৫ ৮ 


৪৮০1০১৬৪৮৫৪ 
“এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ 
এবং করার 


সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থ তার সাথে 
তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সেসব 
লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে ।”' 


এখানে চন্দ্র-সূর্যের কথা বলা হয়েছে 
তবে তাদের গঠনপ্রণালী কি রকম, কি 
দিয়ে বানানো হয়েছে, কিভাবে চলাচল 
করে এসব কিছুই বলা হয়নি । আল্লাহ 
তাআলা একদিকে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা 
করতে বলেছেন আবার অন্যদিকে 
সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন । এ থেকে 
বুঝা যায় যে, সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করা ততটুকুই জরুরী যতটুকু 
চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ তাআলার 
পরিচয় এবং তার অসীম কুদরত 
সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় । এর চেয়ে 
বেশি জরুরি নয়, আবার কেউ আরও 
বেশি চিন্তা-ভাবনা করে সৃষ্টিজগত 
সম্পর্কে আরও বেশি জানতে চাইলে 
সেটা নিষেধও নয় । তাই যেটা জরুরি 
নয় সেটার দিকে কুরআন যায়নি এবং 
কেউ যেতে চাইলে তা নিষেধও 
করেনি । এখানে মনে রাখতে হবে 
বুঝানো হয়েছে । তবে সেটা আবার 
নিষেধও নয় । তাই কেউ বিজ্ঞান 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করলে সেটা তার 
জন্য ফরজ না হলেও যেহেতু কুরআনে 
তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং 
সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করতে 
উৎসাহিত করা হয়েছে, তাই সে 
সওয়াব পাবে । একারণে অর্থাৎ জরুরি 
নয় বলেই কুরআনে উল্লেখিত প্রশ্নের 


উত্তরে ততটুকুই জবাব দেওয়া হয়েছে 
যতটুকুতে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করে আল্লাহর পরিচয় এবং 
তার অসীম কুদরত সম্পর্কে ধারণা 
পেত পারে । আবার একই কারণে 
কুরআনে বিজ্ঞানের খুঁটি-নাটি নিয়ে 


আলোচনা করা হয়নি । 
নিত্যনতুন গবেষণা আর 


উন্নতযন্ত্রপাতির সাহায্যে সৃষ্টিজগত 
সম্পর্কে মানুষ যা কিছু জানতে পারবে 
তার সাথে কুরআনের কোনও অমিল 
হয়নি এবং হবেও না। আমরা যদি 
দেখি যে, কোনো বিষয়ে মানুষের 
জানার সাথে কুরআনের অমিল দেখা 
যাচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় 
যে, এখানে মানুষের জানাটা এখনো 
অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। যখন মানুষ 
আরও ভালো করে জানবে তখন 
সেটাও কুরআনের সাথে মিলে যাবে । 
আমরা দেখি বিজ্ঞান-গবেষণার মাধ্যমে 
কিছুকিছু বিষয় সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গেছে। তার সাথে কুরআনের 
অমিল হয়নি । আর কিছুকিছু থিউরি 
আছে যেগুলো বারবার মত পাল্টাচ্ছে। 
তার সাথে কুরআনের মিল থাকুক বা 
না থাকুক তাতে কিছুই যায় আসে না। 
এইবিষয়গ্তলো যখনই সত্য হিসেবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে 
কুরআনের সাথে মিলে গেছে । যা সত্য 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তার সাথে 
অন্তত কুরআনের দ্বন্ধ হবে না । আবার 
তা কুরআনে থাকতে হবে তাও জরুরি 
নয় | অর্থাৎ কুরআনে সব কিছু খোঁজে 
পেতে হবে তা জরুরি নয়। কারণ 
আগেই বলেছি যে, কুরআন বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ নয় ৷ তবে যা পাওয়া যাবে তার 
সাথে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাওয়া বিজ্ঞানের অমিল হবে না বা দ্বন্ধ 
হবে না। সেটা নিশ্চিত করেই বলা 
যায় । 

এবার আগের কথায় ফিরে আসা 
যাক | কুরআনের যে আয়াতে বলা 
হয়েছে সূর্য ঘুরছে, 
স্পা এ এ জর 


সস ও ০৪12 
৩১ 


_॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


“সুর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন 
করে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, 
আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ 1৮ 


এখানে অনেকেই যে ভুলটা করেন 
তাহলো তারা মনে করেন যে, শুধু 
সূর্যই ঘুরছে । তারা মনে করেন এখানে 
সূর্যের ঘুরার কথা বলা হয়েছে। 
পৃথিবীর ঘুরার কথা তো বলা হয়নি। 
এর জবাব হচ্ছে সূর্যের ঘুরার কথা বলা 
হয়েছে ভালো কথা কিন্তু পৃথিবী ঘুরছে 
না তাও তো বলা হয়নি। তাহলে 
পৃথিবী ঘুরছে না এই বাড়তি কথাটুকু 
যোগ করার দরকার কি? এরপরেই যে 
90552463৩82 
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে 


এখান থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে যে, 
সবাই ঘুরছে । এখানে হয়ত অনেকেই 
বলতে পারেন যে, এখানে চাদ আর 
র কথাই শুধু বলা হয়েছে। 
পৃথিবীর কথা বলা হয়নি ৷ আমার যেটা 
মনে হচ্ছে সেটা হল পৃথিবীর কথা 
প্রসঙ্গক্রমে আসেনি তাই বলা হয়নি । 
যদি আসতো তাহলে সবকিছুই ঘুরছে 
একথাটি বোঝানোর জন্য তখনও $ 
০4৩8 বলা হত । 
সুতরাং পৃথিবী ঘুরছে নাকি সূর্য ঘুরছে 
এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সহজেই 
বলতে পারি যে, সবই ঘুরছে । 
84৫ 2894 
“নিপুণতম সুষ্টিকর্তা আল্লাহ কত 
কল্যাণময় 1৯ 
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া ও অনলাইন রগ 


১ আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, 
৩:৯০-৯১ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৬৪ 

* আল-কুরআন, সরা আর-রা'দ, ১৩:৩ 

* আল-কুরআন, সরা আান-নাহল, ১৬:১২ 

৫ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৮৯ 

* আল-কুরআন, সর7 ইউনুস, ১০:৫ 

” আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:৩৮ 

৯ আল-কুরআন, সর? ইয়াসীন, ৩৬:৪০ 

১ আল-কুরআন, সুরা আল-মুমিনুন, ২৩:১৪ 


আগস্ট'১৪ 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


* সর্বনিয় পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 

৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

* এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 
কমিশন বাড়ানো হয় । 

€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সনদ ৬ সালের খা হতে যতো 


00010 


10019, 08105101, 
3100191, 09] 


[২০5905 08106791090 


1101370 10750 


হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে (38 04. এ, 


01091 121), [20, 1100 


নগদ ট ক প্রদান করতে হবে ] 0811, 4১010401919], 


৩0০. 4518] 6901)0195. 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
80109921) &4400001) 000011193, 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


৪ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


2200 
11.2550 


01600 
1151900 


01) /১1001108. 


49508118. 11018090 1101160 


মাদরাসা ছাত্রদের জন্য সৌদি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ 


* যারা মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে আগ্রহী, 
প্রতি বছর মে/জুন/জুলাই মাসে দৈনিক ইনকিলাবে চোখ 
রাখুন । ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় | সেখানে পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ জন 
নির্বাচিত করা হয় | গত বছরের নির্বাচিতরা চলে গেছেন 
এবছরের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই । 

* সবচেয়ে বড় কথা বিদেশে পড়তে যাওযা নিতান্তই 
ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল | তাই আপনার দেশের লেখা-পড়া 
কিংবা অন্যান্য কাজ-কর্ম অবশ্যই চালু রাখুন । কারও কারও 
ক্ষেত্রে চার/পাঁচ বছর পরেও কবুল হয়েছে এমন জানা যায় 


* রিয়াদের জামিআতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ আল- 
ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত সৌদির আর কোনো 
বিশ্ববিদ্যালয় কাগ জ কিংবা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এখন আর 
আবেদন ফরম গ্রহণ করে না। 

* মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের যে কোনো সময়ে আবেদন 
করা গেলেও, রামাযানের ভেতরে কিংবা অন্ততপক্ষে 
কুরবানীর আগে আবেদন করলে পরের বছর কবুল হওয়ার 


৬ সৌদির সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত রামাযানের 
শেষের দিকে কবুল হওযা ছাত্রদের তালিকা প্রকাশ করে 
থাকে (জুলাই-আগস্ট, দেরি হওযা বিচিত্র নয়) । 

* উম্মুল কুরা ও কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের একটি 
নির্ধারিত সময়ে (যা এক মাস থেকে দুই মাস পর্যন্ত খোলা 
থাকে) অনলাইনে আবেদন করতে হয় । তবে এর জন্য 
নির্ধারিত কোনো সময় বলা যায় না। উম্মুল কুরাতে কয়েক 
মাস আগে আগামী বছরের জন্য আবেদন ফরম গ্রহণ করা 
হয়েছে । কিং সউদে এখন পর্যন্ত খোলা হয়নি । 
* কাগজ-পত্র জমাদানের ক্ষেত্রে সৌদির সব বিশ্ববিদ্যালয় 
অনেকটা একই কাগজ-পত্র গ্রহণ করে থাকে । 
* আবেদন করার ক্ষেত্রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষান্ত না 


তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে বেশি বেশি দুআ করুন 
আল্লাহ আমাদের কবুল করুন । 


ধলা কবিতায় ইসলামি দাওয়াত" 
বিষয়ে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ 
মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, পিতা মারহুম মাওলানা মুহাম্মদ 


ফ্যাকাল্টি অব থিওলজি 
ত্যান্ড ইসলামিক 
স্টাডিজের আল-হাদীস 
আ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ 
বিভাগ হতে বিভাগীয় 
প্রফেসর ড. আ. খ. ম. 
ওয়ালী উল্লাহর তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি 
অর্জন করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৩ তম ত্যাকাডেমিক 
কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে বিগত ২২২ তম সিন্ডিকেট সভায় 
এই ডিগ্রি অনুমোদন করা হয়। মুহাম্মদ ইসমাইল 
হোসেনের পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) 
শিরোনাম ছিল “বাংলা কবিতায় ইসলামী দাওয়াত: একটি 
বিশ্লেষণ (১৮৭৩-১৯৪৭)। থিসিসটি সম্পূর্ণ আরবি ভাষায় 
উপস্থাপন করা হয়। এর আরবি শিরোনাম ছিল: “আদ- 
দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিশ শি'রিল বাঙ্গালি (১৮৭৩- 
১৯৪৭) ।' 

মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সৌদি আরবের কিং সউদ 


থেকে যত বেশি সম্ভব তত বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন 
করা যেতে পারে । 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টম্যান্ট অব সিলেবাস ত্যান্ড টিচিং 
মেথোডোলজির ফিল্ড অব ত্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ত্যান্ড ইটস 


* যারা কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন 


লিটারেচার হতে লিসান্স শেষ করে বাংলাদেশের প্রথম 


করতে চান, তারা কিছুদিন পরপর নিচের লিংকটি চেক 
করুন । বর্তমানে এটি বন্ধ রয়েছে। সতর্ক থাকুন । 
যেকোনো সময়ে চালু হয়ে আবার মাস/দেড় মাস পরে বন্ধ 
হয়ে যাবে । ছাত্ররা তো দূরের কথা, স্বয়ং শিক্ষকরাও বলতে 
পারবেন না ঠিক কখন আবেদন করা যাবে । তাই নিয়মিত 
এই লিংকটি দেখুন: 


81190101551010.150..900.8/951906/811)011)9-1)000 
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বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসান থেকে স্নাতকোত্তর 
ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ২০০০ সালের জানুয়ারি 
থেকে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ত্যান্ড 
ইসলামিক স্টাডিজে অধ্যাপনা শুরু করেন | তিনি বিভাগীয় 
চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তা ছাড়া 
ব্যতিক্রমধর্মী মাসিক সংস্কারের সম্পাদনাসহ তিনি বিভিন্ন 
সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছেন । 


ই. আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ব্যাপকহারে কমলেও 
অন্যান্য ধর্মের 


জানা গেছে । দেশটির আদমশুমারিতে দেখা গেছে, ২০০৬ 
সালের আদমশুমারির পর থেকে সেখানে মুসলমানের সংখ্যা 
শতকরা ৪০ ভাগ বেড়েছে। অন্যদিকে খিস্টানধর্মের 
অনুসারীর সংখ্যা ১৯৭৬ সালের পর থেকে গত ৩৫ বছরে 
কমে শতকরা ৬১ ভাগে দীড়িয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬ 
সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র 8৪ হাজার ৭১ জন । 
কিন্তু এখন দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৬ হাজার 
২৯১ জন । অর্থাৎ তখন থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে 
মুসলমানের সংখ্যা দশগুণ বেড়েছে । মুসলমানরা এখন 
অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ দশমিক ২ ভাগ । 
গত ৫ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ । 
অমুসলিমদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমছে। 
অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার শতকরা ২২ ভাগ বা প্রায় ৪৮ লাখ 
নাগরিক বলছেন, তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না। 
এদের মধ্যে রয়েছেন নাস্তিক বা সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী কথিত 
মানবতাবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি । 

২০০৬ সালের পর থেকে কোনো ধর্মে বিশ্বাসী নন এমন 
নাগরিকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৯ ভাগ । ২০০৬ 
সালে অস্ট্রেলিয়ার শতকরা ১৮ ভাগ নাগরিক (৩৭ লাখ) 
বলেছিলেন, তারা কোনো ধর্মে বিশ্বাস করেন না । আসলে 
বহু বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা কমে 
আসছে । কমে আসছে খরিস্টানের সংখ্যাও । ১৯১১ সালে 
দেশটির শতকরা ৯৬ ভাগ নাগরিক ছিলেন খিস্টান । ১৯৭৬ 
সালে এ হার ছিল শতকরা ৮৯ ভাগ । ৩৫ বছর পর এখন 
দেশটিতে এ হার ৬১ শতাংশ । অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার 
নারীদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা বেশি । 
দেশটির ধর্মগ্ুলোর মধ্যে ক্যাথলিক খরিস্টধর্ম অনুসারীর 
সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । ৫৪ লাখ অস্ট্রেলীয় এ ধর্মমতে 
বিশ্বাস করেন। গত জরিপের তুলনায় তাদের সংখ্যা 
বেড়েছে ৬.১ শতাংশ হারে । ৩৭ লাখ অস্ট্রেলীয় 
্যাঙ্গলিকান বা চার্চ অব ইংল্যান্ডের অনুসারী | এ সংখ্যা 
ধর্মে অবিশ্বাসী অস্ট্রেলীয়দের সংখ্যার চেয়েও কম । সূত্র: 
আল-জাজিরা 
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ভারতীয় অভিনেত্রী মনিকার ইসলাম গ্রহণ 
ইসলাম গ্রহণ করেছেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী মনিকা । 
৩০ মে তিনি ইসলাম 
গ্রহণ করেন । ইসলাম 
গ্রহণের পর তিনি নিজের 
নাম রেখেছেন এমজি 
রহিমা তামিল চলচ্চিত্রে 
শিশু শিল্পী হিসেবে তিনি 
অভিনয় শুরু করেন । এ 
পর্যস্ত ৭০টিরও বেশি 
ছবিতে কাজ করেছেন তিনি । তেলেগু, মালায়লাম ও 
কান্নাডা ছবিতের তিনি পরিচিত মুখ ।এক প্রেস কনফারেন্সে 
২৬ বছর বয়সী এ অভিনেত্রী বলেন, “আমি টাকা বা প্রেমের 
জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিনি | ইসলামের নিয়মকানুন ও 
রীতিনীতি পছন্দ হওয়ায় আমি এ ধর্ম গ্রহণ করেছি ।” প্রেস 
কনফারন্সে মনকা আরও জানান তিনি আর চলচ্চিত্রে 
অভিনয় করবেন না । এখন থেকে ইসলামী শরীয়তরে বিধি 
বিধান প্রতিপালনে সচেষ্ট থাকবেন | 


মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন 


বন্ধ করুন : দালাইলামা 

মিয়ানমার ও শ্রীলংকায় মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ 
করার আহ্বান জানলেন তিব্বতের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা 
দালাইলামা | সম্প্রতি জনুদিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত ভক্তদের সামনে 
তিনি একথা বলেন 
দালাইলামা বলেন, 
গৌতম বুদ্ধ ভালোবাসা ও 
সহানুভূতির কথা শিক্ষা 
দিয়েছেন । তিনি বেঁচে 
থাকলে মুসলিমদের রক্ষার 
জন্য এগিয়ে আসতেন । তাদের পাশে দীড়াতেন । কিন্তু 
তার ধর্মের অনুসারীরা তার সে দীক্ষা ভুলে নিরীহ 
মুসলিমদের উপরে নৃশংস নিপীড়ন চালাচ্ছে । তিনি আরও 
বলেন, দুই দেশেই সংখ্যালঘু মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন 
চলছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। দুটি দেশের 
বৌদ্ধদেরকেই বলি, গৌতম বুদ্ধের অবয়বখানি কল্পনায় অন্ত 
ত একবারের জন্য আনুন | দেখবেন, শান্তি ফিরে আসবে । 

প্রসঙ্গত, ১৯৫৯ সালে চীনের বিরুদ্ধে গণজাগরণের প্রচেষ্টা 
চালান দালাইলামা । কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি 
তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতের বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ লাদাখ 
এলাকায় চলে আসেন । সেখানেই বসবাস করছেন । সূত্র: দি 
ডন 


সংকলন ও সম্পাদনা; মবহাম্মদ আবু তারিক 
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জামিয়ার ভর্তি কার্যক্রম শুরু 
৬ জুলাই'১৪ _ ৮ শাওয়াল'৩৫ আল-জামিয়া আল- 
ইসলামিয়া পটিয়ার ১৪৩৪-৩৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম 


শুরু হবে | জামিয়ার শিক্ষা বিভাগ হতে উক্ত তারিখের পূর্বে 


চলে আসার জন্য ভর্তিচ্ছুকদের প্রতি আহ্বান জানানো 
হয়েছে । ভর্তি শুরুর এক সপ্তাহর মধ্যেই নতুন শিক্ষাবর্ষের 
পড়া-লেখা আরম্ভ হবে । 


ইত্তেহাদুল মাদারিস বোর্ড ও জামিয়ার 
বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 


১৪ জুলাই'১৪ _ ১৫ রামাযান*৩৫ আশ্ত্রমানে ইত্তেহাদুল 
মাদারিস বাংলাদেশ (কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড)-এর 
কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে । বোর্ডের পক্ষ 
থেকে বোর্ডের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে মোট ৭টি 
জামায়াতে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । জামায়াতগুলো হচ্ছে, 
তাজবীদ (হাফস), তাজবীদ (রেওয়ায়াত), দাওরায়ে 
হাদীস, দুয়াম/কামেলাইন, চাহারুম, শাশুম ও হাশ্তুম 
প্রত্যেক জামাতে যারা ১ম হয়েছেন: দাওরায়ে হাদীস: 
দুয়াম/কামেলাইন: সরওয়ার কামাল, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া । চাহারুম: আয়াতুল্লাহ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া ও 
মুহাম্মদ কাযেম হায়দার, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া 
শাশুম: শহিদুল ইসলাম, মাদ্রাসা আশরফুল উলুম 
ধলিরছড়া । হাশ্তুম: মুহাম্মদ শোয়াইব, জামিয়া মাদানিয়া 
সিলোনিয়া, মুহাম্মদ মুস্তফা, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া ও 
সাজ্জাদ হোসাইন, জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া | তাজবীদ 
(হাফ্স): মুহাম্মদ ইসমাইল, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
তাজবীদ (রেওয়ারাত): মুঈনুদ্দীন, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া । বোর্ডের পক্ষ হতে প্রত্যেক জামায়াতে মারকায 
(উচ্চ মার্ক)প্রাপ্তদের পুরক্কার ও সনদ প্রদান করা হয় 
একই দিন জামিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত 
হয়েছে। 


আগস্ট'১৪ 


মুসলমানদের মুক্তি কামনায় বিশেষ দুআ ও মুনাজাত 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে জামিয়ার প্রধান মুফতী আল্লামা 
মুফতি হাফেয আহমদুল্লাহ, শারেহুল হাদীস আল্লামা রফিক 
আহমদ ও মাওলানা হাফেয ফোরকান প্রমুখ উপস্থিত 


্ ছিলেন । 


এর 

কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন 
জামিয়ার কেরাত বিভাগে মাসব্যাপী কেরাত প্রশিক্ষণ কোর্স 
১ রামাযান'৩৫ শুরু হয়ে ২০ রামাযান সমাপ্ত হয় । প্রশিক্ষণ 
প্রদান করেন জামিয়ার সিনিয়র কারী মাওলানা কারী 
আহমদুল হক ও মাওলানা কারী নবী হোসাইন । প্রশিক্ষণে 
প্রায় একশত ছাত্র অংশগ্রহণ করে। কোর্স শেষে 
প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং সনদ প্রদান 
করা হয়। 


ডুবুরি বূগের শুভ উদ্বোধন 

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক ফারিগীন ও তরুণ 
ওলামায়ে কেরামের উদ্যোগে ১৭ জুলাই'১৪ চট্টগ্রাম জেলা 
পরিষদ কার্যালয়ে স্টারলিট ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ডুবুরি 
বরূগের উদ্বোধন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার 
মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে অনুষ্ঠানের সভাপতি আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার প্রধান মুফতি ও মুহাদ্দিস 
স্টারলিট ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতী 
হাফেজ আহমদুল্লাহ (দো. বা.) ব্লগ সাইট উদ্বোধন করেন । 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান, 
প্রফেসর ড. আহসান সাইয়েদ | বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. 
আ ফ ম খালিদ হোসেন, হাফেজ মুহাম্মদ তৈয়ব, মাওলানা 
আবিদুর রহমান তালুকদার, মাওলানা সোহাইল সালেহ, 
মাওলানা আবু তাহের আরবি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । 
অতিথিবৃন্দ বলেন, বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তানে মিডিয়ায় 
আলেমদের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে । ব্লগ ও ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে যেকোন মাসআলার সমাধান তারা দিয়ে যাচ্ছে 
স্টারলিট ফাউন্ডেশনের যুগোপযোগী এ উদ্যোগকে তারা 
স্বাগত জানান | ডুবুরি ব্লগের মাধ্যমে আমাদের এ অভাব 
পূরণ হবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন । ফাউন্ডেশনের 
পক্ষ থেকে বলা হয়, শক্তিশালী সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে 
ডুবুরি ব্লগ পরিচালিত হবে । তারা এ কাজে বিশেষ করে 
আলিমদের সহায়তা কামনা করেন । আগ্রহীগণ নিয় 
ঠিকানায় ভিজিট করুন: ৮/৮/ঘ/-0010071010995.001 । 


তথ সর * রিদওয়ানুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


| আত্তার্তহীদ ৪৭ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


আগস্ট'১৪ -____ আত্তান্তহীদ ৪৮ 


